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নর্ধ্যাল, ও বাজালা স্কুল, পাইশাল] এবং 


সাধারণের ব্যবহথারাথ 


হাইকোর্টের উকীল 


আনুনিংহচজ্্র মুখোপাধ্যার এম, এ, বি, এল, 


এণীত। 


দ্বিতীয় সংশ্থরগ | 


কলিকাতা । 


নিউন্ক,লবুক প্রেনে মুদ্রিত। 


সন ১২৮২ নাল। 






শত চুইল। ধনও অর্থ 
নির্মে ধনের উৎপত্তি, বিস্তৃতি ও 
বিনিময় সাধিভ হইয়া থাকে এই সমত্ত বিষয়ের বিচার করা 
অর্থনীতি ও অর্ধব্যবহার শান্তের উদ্দেশ্য। ধনোপার্জজন 
মনুষ্যজীবনের এক প্রধান উদ্দেশ্য । ধন ব্যাভির়েকে, আমরা 
সংসারযাআ! নির্বাহ করিভে পারিনা । সুতরাং কি রাজা 
কি প্রজা, কি জমিদার কিরাইয়ত, কি ভৃত্য কি ব্যবসায়ী, 
সংসারী ব্যক্তিমাত্রেরই এই শান্ত্রের মূলসুর সকল বিশেষরপে 
বিদিত হওয়া আবশ্যক | ফলতঃ স্থানে কিঞ্চিৎ জধিকার 
লা থাকিলে যেক্ূপ সাংসারিক কাধ্যনিষ্ঞাহ কয়া কঠিন হয়, 
সেইকপ অর্থনীতিশাঙ্জের নিযুম লকল লম্যক-রূপে অবগত না 
হইলেও সংসার চালান বিলক্ষণ দুর্ঘট হইয়া উঠে সন্দেহ নাই। 
ইংলগ প্রত্তৃতি ভাবং ইউরোপীয় প্রদেশেই এই শাঙ্গের বুল 
প্রচার ও চচ্চ1 হইয়া ধাকে। তথায় অল্পবয়ন্ধ হুকুমারমতি 
বালকবালিকার! ঘেরূপ পাচীগ্রনিত প্রড়তি অত্যাবশ্যক বিষয় 
সকল পাঠ করিয়া! থাকে, সেইরূপ অর্থনীতির মূলসুত সকল ও 
তাহাদের জবশ্য পাঠ্য । কিছুদিন হইল জামাদের দেশে নরমাল 
বাঙ্গালা গ্রত্তি বিদ্যালয় সমূহেও ইহার পাঠনা প্রবর্তিত হই- 
য়াছে। সম্প্রতি বাজালা ও মাইনর্‌ ছাজবৃত্তির কোর্স মধ্যে 
অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার নিবেশিত হইয়াছে। কিন্তু উপযুক্ত 
পাঠ্যপুস্তকের জভাবে ইহার পাঠ ও পাঠনার বিলক্ষণ অন্ুুবিধা 
হইয়া থাকে । জামি এই অন্ুবিধা নিবারণের উদ্দেশে হোয়ে 
উলী, মিল, ফসেট।এ ভাম শ্নিথ, ও জন্যান্য দুপ্রসিত্ ইত্রাজী 
ওষ্রাসী এসকারদিপের গ্রন্থ জবস্থলনপূর্বব ক এই কু পৃস্ঠক- 


/৪ 


শ্বানি রচনা করিলাম ইহা পুস্তকবিশেষের অনুবাদমাত্র 
নহে। উক্ত গ্রস্থকারদিগের গ্রন্থ পাঠ করিয়া অর্থদীতিশাস্ত্রের 
বিষয়ে আমার যেক্ধপ সংস্কার জন্িয়াছে। ভাহাই বাজালা- 
ভাষায় প্রকটিত করিয়াছি। আমাদের দেশের পাঠাধীদিগের 
পাঠোপযুত্র করিবার লিমিত ইহাকে সম্পূর্ণকূপে দেশীয় 
আকারে পরিণত করিতে হইয়াছে ! এই জন্য সংস্ক,তভাষায় 
বার্তাশান্ত্রঘটিত যে সকল প্রবন্ধ আছে মধ্যে মধ্যে ভৎসমু- 
দযও পা 'রিতে হইয়াছে ফলতঃ এই পুস্তকের সঙ্কলন- 
বিষয়ে আঁফিপরিশ্রম.করিতে জটি করি নাই। ইহার ভাষাও 
যতদূর সাধ্য সরল ও সাধারণের পাঠোপযোগী করিতে চেষ্টা 
করিয়াছি । ₹তদুর কতকার্য'হইয়াছি বলিতে পারিনা । এক্ষণে 
ইহাছ্ারা বাঙ্গালা বিদ্যা লঘ়সমূক্ের ছাত্ররূন্দ ও সমাজের কিধি- 
ন্াজ উপক!র হইলেই আমার বঁযুদায় পরিঅম সফল হইবে। 
পরিশেষে বক্তব্য এই আমার পরমাজীয় কতিপয় মহাত্মা 
দিগের নিকট আমি অর্থনীতিবিষয়ে বিশেষর্ূপে উপকৃত হই- 
য়াছি। পুস্তক পাঠোপযোগী হইবে কি না দেখিবার লিমিত্ত 
সর্বপ্রথম আমাদের অদ্ধাম্পদ গুরু কলিকাতা সংস্ক'ত কালে- 
জের অধ্যক্ষ প্রগাঢ় পণ্ডিত ভ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সর্বাধি- 
কারী মহাশয়কে দেখিতে দিয়াছিলাম। তিনি পরিজম স্থীকার 
পূর্বক ইহার আদ্যোপাস্ত দেখিয়া আমাকে আশাতিরিক্ত উৎ- 
সা দেওয়াতেই আমি ইহা সাধারণের গোচর করিতে সাহসী 
হইয়াছি। এই জন্য আমি হার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ 
রছিলাম। জামার পরমাস্মীয় জীয়ুক্ত দ্বাক্তার মহেজ্ত্রলাল 
সরকার এম, দ্ি, জয় বাবু বজেন্কুমার সেন, সীল. নী 
কলেজের অধ্যক্ষ জ্ীমুক্ত বাবু ষুনাধ ঘোষ, সংস্ক'ত কলেজের 
হেস্ত মফ্টির জীযুক্ত বাবু বেশীমাধৰ দে এম, এ, জয়ার 


০ 


গুণচন্জ সিংহ, জু বাবু ক্ষেতরনাথ ভট্টাচার্য, যুগ পত্তিত 
রাজজকৃষচ ঘোষাল, ডেপুটা ইনম্পে্টর ্রীমুক্ত বাবু শরচন্ত্র 
চড়োপাধ্যয় ও স্্রীযজ বাবু শশিউষণ চট্টোপাধ্যায় ইহারাও 
পরিঅম শ্বীকার গৃর্বক মধ্যে মধ্যে পাঠ করিয়া! আমাকে উৎ- 
পাহদিয়াছিলেন। আমি ইহাদের নিকট ও ধরণী । 

পৃশ্তকের জাকার অপেক্ষাকৃত বৃৎ হইলেও সাধারণের 
সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য আট জানা মাত্র নির্থারিত করি 
লাম। এক্ষণে অর্থনীচি ও অর্থবহ 


হয়, এই আমার প্রার্লা। ৮০৮০ 
১৫ইজানুয়ারি ১৮২৪ 7৫5 / +১ 
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ী এ) ১৩. 
দ্বিতীরবারেরঝিউপিন 7 ১. 


বঙগদরণন, মোমপ্রকাশ, সহচর, এঞ্রশন গেজেট, হিচ্ছু- 
পেট ্রস্ুতি সরজপ্রধান পত্রগুলি ও সর্রসাধারণ অর্থনীতির 
যেস্কপ প্রশংসা করিয়াছেন, তাহাতে উৎসাহিত হইয়া আমি 
উহার দ্বিতীয় সংস্করূণ প্রকাশ করিলাম । এবারে মধ্যে মধ্যে 
কিছু কিছু পরিব্ করিয়াছি। আর ভাষা অধিকতর পরিদ্ধত 
করিবার জন্য ও সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছি। এক্ষণে ইহা দ্বারা 
পাঠাথ। দিগের উপকার দর্ষিনেই জামার শ্রম সফল হইবে। 
ইতি। 


বন্ুবাজার 


ও ংহচন্দ্রশ 
'২* শে জুলাই ১৮৭৫ ] উন্নিংহা্ রা 


সুচিপত্র। 


প্রথম অধায়। 
২ম পরিচ্ছেদ--উপক্রমণিকা-ধন 
ও অর্থ ১ পৃষ্টা 
২ যু). -১) খনের উৎপাতি-ধনোৎ- 
পত্তির সাধন-তৃমি- . 
৩য় । । পরিএম- ৯২ 
৪, »মুলধন- ১৯ 
* মত। ১) খনোতপন্ধিলাখনত্রয়নের ১ 
উৎপাদিকা শর্ি- 
দ্বিতীয় অধ্যায়। 
» » গরিচ্ছেদ-ধনবিদ্ত.তি-হন্ধ 
ও অধিকার-_ ৪৮ 


বয়, 9 কিন্পে ও কাহাদিগের মে) 
সউৎগয় ধনের বিভাগ ছয় 


খাকে। $হ 
তয়, ১) খাজনা ক 
হধ। ১ বেহন_ মা 
$ ম), ,,লাভ- ৮৯ 
*উ, ১, বেনবর্ধন ও দারিদ্র 
নিবারণের উপায়_ ১০৪ 
তৃতীয় অধ্যায়। 
১ পরিচ্ছে_-বিনিময়-যুলা ও গণ ১৩৮ 
২ » অধ নুদ্া অর 
মুলা ১৬১ 
তয়) » বাণিজা- ১৭৪ 
৪) ৮ গলার ও ৰাজার সড়দ ১৮৪ 
০ ২্ঞহ 
চতুর্ধ অধ্যায়। 
১মপরিদ্ছেদ-রাজন্ব, ঝাটের। 
৮. ১ রাজকরসংস্তাগনের 
আাখা রণ নিম্ঘ--__+ ২০৮ 
২য়, , সাক্ষাৎ সহন্ধে গৃহীত চা 
টের ইনকষটের ও তৃমিরটেরু। 


তয়, ৯ পারস্পরিক টেক্ক। 


পণাজবোর উপর নির্ঘাত টেয। ২২৪ 


১,21৮. 
__ পুলা 


অর্ধনীতি ও অর্থব্যবহীর। 


স্পট ০... 
প্রথম অধ্যায় । 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 
উপক্রদণিক1-খন ও আর্থ। 


ধন জামাদের জীবিকানির্হাহের প্রধান সাধন। ধঙ্গো- 
পার্্ধন মনুষ্যজীবনের এক প্রধান উদ্দেশ্য । ধম ব্যতিরেকে 
জীবনমাজানির্হাহের আবশ্যক লামধী পাওয়া হায় না । আহ- 
শ্যক সাজগ্রীর অভাহে অনুষ্য কখনই জীরন খারণ করিতে 
পারে না। ফলতঃ জীহিকানিব্বাছের আবশ্যক প্রায় সমুদয় 
সামশ্রীই ধনের মধ্যে পরিষশণিত | অতএব নুখে জীবনয়ক্ষা 
করিতে হইলে ধনের নিতাত্ত আষশ্যকতা। জুতয়াৎ কি ফি 
নিয় অনুসারে খনের উৎপন্ধি, বিদ্ু তি ব| বিভাগ, ও বিনিষয় 
সাধিত হইয়া! থাকে পঞ্চিতেয ভাহার নির্ণয় করিয়াছেন । যে 
শাজে এ সকল নিয়ষের বিচার ও ব্যবস্থার বিষয় লিখিত ভয়, 
ভাছার না হনবিজ্ঞান ব] অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার। 

হে শানে ধনের উৎপত্তি, বিদ্তি, ও বিনিময় প্রভৃতি বিষয় 
হিষেন্টিত হয় তাহার লাম ধনবিজ্ঞান | কিন্ত খন কাহাকে 
কছে ? সচরাচর টাক।, পয়সা,ফড়ি, এই সমুদয়কেই আরা ধন 
হলিয়া থাকি! কিন্তু বস্ততঃ কেষল এয়প পদার্থ ই হে ধন,তাঁছা 

ঙ১ 


হ অর্থনীতি $র্থবাবছর 
নছে। যে সরল জব্যের বিনিময়ে অন্যান্য প্রয়োজনীয় ভ্ব্য 
পাওয়া হাইড, গায়ে শধসমূদয়ই ধন । উল, খান, গম, 
কাপড়, সরিষা, প্রভৃতি ভাব প্রয়োজনীয় পদার্থই ধন, কারণ 
ইছাদিশের পরিবর্তে অন্যান্য সকল প্রকার ভ্রব্যই পাওয়া ষায়। 
এরপ জনেকানেক ভ্রব্য জানে, যাহা আমাদের জীবনধারণের 
পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক , কিন্তু তাহাদের বিনিময়ে জন্য দ্রব্য 
পাওয়া যায় না। সুতরাং এয়প জব্যসমুদয়কে ধন বল] হাইতে 
পারে না। ফেমন সুখ্যের উত্তাপ, বহিস্থ বায়, ও নদীর জল। 
সৃখ্যেয় উত্তাপ, জল ও বাঁয়র জন্াবে জামরা কোনরূপেই 
জীবমধারণ করিতে পারি না হথ্থার্থ বটে, কিস্তু উভাপ. বহিষ্থ 
হার) ও নদীর জল ইহাদের পরিবর্তে সচরাচর জন্য কোন 
প্রয়োজনীয় স্রব্য পাওয়। যায়না,গুতরাং ইহাকে ধন বল! 
যাইতে পায়ে না। কিন্তু বন্ত বড় লহরে ভায়ীরা কলসী কৰিয়া 
জলবিভ্রয় করিয়া থাকে, কোথাও বা জলের কল জাছে, উহা 
হ্বারা সহয়ের সমুদ্র অংশেই জল গ্রদ্হয়, এবং এ জলের 
পরিবর্তে টেক অর্থাৎ করালওয়া। হই হকে;এড়প স্থলে জলের 
বিজিজয়ে নর্থ পাওয়া ফাইতেছে। তাহ এখানে জলকে ধন 
হলিতে হইবেক্ষ। এইকপ হদি-কোনন্দবরুদ্ত হালে বহির্ধায়ৰ 
সক্চার না ধাকে। এবং কৌগল রাহে: তায় উছ? গইয়া যাওয়া 
হয়, ভাঙা হইলে কথায় উহার পরিরর্থে স্যর্ধ, পারয়া হায়, 
হুত্বরাৎ তখন উহাকে হন ব্ল/-্যাইন্ে পাচর। ইহারা 
স্পই প্রীত হইতেছে, বেক্োঁন জহ্যেরই-ন্বতাবনিন্ত এপ. 
কোমি খপ মাই, বাহার শীজ্াবে উ্থাফে ধর. বলা -কাইিতে 
পারে ।-হেব্রফয হক্ঘন হেল্জবস্থায় -আবহ্থিত হইয়া জগতের 
প্রয়োজরজাধয় : হয়ে ও খন ইহার পরিবর্তে আম্যাজ্য আর্য 
পাওয়া হায়, কখনই আমরা ঈ স্বাচ হের হলিয় খাক্ছি । 
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এক্ষণে রানীঝঙজের, খনি হতে প্রভৃতপরিজাণে পাধরিয়। 
করলা উন্যোদিত হইয়া দান! স্বানে প্লোডিত হইতেছে) এবং 
উহার বিনিময়ে বিলক্ষণ ছর্থাতিও হইজেছে, জুতরাং এক্ষণে 
রানীগঞ্জের পাথরিয়া কয়ল! জাযাদের প্রেয়োজনে জানিয়া 
ধনরূপে পরিধনিত হইয়াছে কিন্তু যৎকালে এখনি আহি- 
সত হয় নাই, এবং পাধরিয়া করল] জাাদের কি কি প্য়ো- 
জনে জাইনে, জহর! ভাহা।জানিকাম নান উহ ধনণী- 
ভুক্ত ছিলনা। জানার এরগ হওয়াও সসন্তর নহে যে, ছে 
ভেছে না, তাছারাও ভবিষ্যতে অতিশয় গায়োজনীক় হইয়া 
ধনয়পে পরিগণিত হইতে পারি । 2৫ 

সচরাচর লোকে ধন ও অর্থ উই. এক ও ছি রা 
বলিয়া হবে করিয়। খাকে। হি কাহাবেও হি়াসা;কর! যায় 
হে জধুক ব্যকির . ক ধলজাছে। লে উদ্ধর কারিচব। যে, ব্য 
হের ঞায় এড ক্ষ: হাক] জাচছে। মরূল ঝাকার. আয়, ব্যয়, 
লাত, লোকমান পনি /র্থাধ ও জর্থব্যারের রিতয্য অনু- 
সারেই নিরীত ছয়। বিরোচনা অরিযা। (খিল: পদটি জ়ীয়- 
মান হইবে, ফেএই নারারও- সংস্কারটা জা বিছুসব.। অন্ধ্র 
বিনিজয়ে নানারিৎ গেয়োরনীয়, অর্য গাওয়ার বসিয়াই 
জের এত গৌরব) নছুহ। হি উহার বিনিষয়ে €কান ব্য 
না পাওয়া যাইত, তাহা হইলে পথের ফন ও, নদীর জলের 
নায়, ভা ও রৌগাখতেয ও কোন-নুর্য খাকিড,ন। হয়তঃ 
অর্মের দুতঃসিদধু চোন ৭ নাই | রকপালি- চাউল গ্রিলে 
এক জন উহা! মিস্ব করিয়। উপুর করিতে পার, কিছু বকা 
রা থাকিলে বেবন উদাহারাই উবয়পরণ হাট গারে না। 
আর্ধের হবি সবহঃসিত্ব কোন গুণ লাই) ভবে ছবর্ধর গত প্রয়ো 
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ভন কেল? কেনই বা লোকে জর্থের এত আদর করিয়। থাকে * 
অর্থ কা্াকে বলা যাইতে পারে? কোরি পদার্থের কভ মূল্য 
ই নিশ্চয় করিবার নিষিত্তই অর্থের ব্যবহার হইয়াছে, অর্থই 
ডরবাসমুপয়ের মূল্যনির্ঘয় করিবার একমাত্র উপায় । হদি এক 
বস্তা চালের মূল্য এক টাকা বলিয়া পুর্কে জানা থাকে' তাহা 
ইলে অন্য যে ফোন জ্রব্যের মূল্য জানা যায়, তাহার সঙ্গে এ 
এক বস্তা চাঁউলের মূল্যের লাগব গৌরব বিবেচন] কর! ধাইতে 
পারে, এবং এই প্রকারেই কোন দ্রব্যের কত মুল্য তাহা অতি 
সহজে নিপীত হইতে পারে। ড্রব্যের মূল্যনির্ঘারণ করাই যে 
অর্থব্যবহারের একমাত্র প্রয়োজন, এরূপ নহে, অথের ইহা 
অপেক্ষাও গুরুতর প্রয়োজন জাচে। র্থই বিনিময়ের সর্ব- 
সাধারণ মধ্যবতী। ফলতঃ যে ভ্রব্যকে মধ্যবর্তী করিয়া এক 
প্রকার সামগ্রীর সহিত জন্যপ্রকার সামগ্রীর বিনিষয় অর্থাৎ 
ক্রয় বিক্রয় সম্প্ধ হইতে পারে ভাহাকেই অর্থ কহে । মনে কর 
এক ব্যক্তির এক বস্তা] চাউল আছে, সে এ চাউলের কিয়াদ ংশ 
দিয়া এক সের তৈল লইল, এলে চাউল ও তৈল এই উভয়ের 
মধ্যব্বী কিছুই নাই, সুতরাং এই উভয়ের একটাও অর্থ নহে। 
কিন্ত যদি উ চাউলের পরিবর্তে একটা টাকা লইয়া, জাবার এ 
টাকাটীহ় পরিবর্থে তৈল লওয়া হায়, ভাতা হইলে টাকাকে 
মধ্যবন্তী করিয়া চাউলের সহিত উৈলের বিনিময় সম্পাদিত 
হইল. অতএন টাকাকে অর্থ বলা যায়। 

অর্থ অভিশয় গুয়োজনীয় পদার্থ | অর্থের ব্যবহার আছে 
বলিয়া যখন যে সামগ্রীর প্রয়োজন হয় অর্থ বারা আমরা তৎ- 
ক্ষণাঁৎ তাহা পাইতে পারি। যাহার এক বস্তা ধাল আছে, সে 
প্রয়োজন হইলেই উচ্ভার কিয়দংশ বিক্রয় করিয়া টাকা বা 
প়সা পাইতে পারে, এবং ও টাকা বা পয়সাদ্ারা সবা্া 


গ্রথম অধযায়। ৫ 


ইচ্ছা হয় ক্রয় করিতে পারে। কিন্তু হদি অর্ধের ব্যবহার 
প্রচলিত না থাকিভ, তাহা হইলে জাবশ্যক সামগ্রীর 
অতাবমোচন করিতে জামাদিগকে জনেক ফ্েশ ও অঙ্গুবিধা 
সহ্য করিতে হইত | মনে কর এক ব্যকির শীতবজ্জের প্রয়ো- 
জন হইল, মে নিজে চাষ করিয়া! জীবিকানির্বাহ করে, এক্ষণে 
তাহাকে আনুসন্ধান করিতে হইবে, যে তৎকালে ফোন বস 
নির্মাতার ধান বা কলায়ের প্রয়োজন হইয়াছে। যদি কাহারও 
প্রয়োজন হইয়া থাকে দেখিতে পায়। ভষেই ভাহাকে ধাল 
বা কলায় দিয়া তাহার পরিবর্তে শীতের কাপড় লইডে পারে 
কিছ্যা যদি তংকালে বন্ধরনির্লাভার ধান লইবার প্রয়োজন না 
থাকে, তাহা হইলে এ হতভাগ্য কৃষকের জার শীতবস্ত্র পাওয়া 
হয়না। আবার এক্প হইতে পারে' যে এ তত্তবায়ের তখন 
ধান্যের প্রয়োজন না হইয়া কাপড় রাখিবার নিমিত্ত একটা 
সিচ্দুকের প্রয়োজন হইয়াছে । সিচ্দডুক পাইলে সে শীতবজ্ম 
ছিভে পারে। কিস্ত কৃষকের মিদ্ভুক নাই। অগত্যা তাহাকে 
আবার জমুসন্ধান করিতে হইবে কোন সুত্রধরের ধান্যের প্রয়ো- 
জন হইয়াছে কি না? অন্পসঙ্ধান করিয়া যদি দেখিতে পায়ু যে 
ক্কোন যৃত্রধরের ধান্যের প্রেয়োজন হইয়াছে তাহা হরে 
ভাহাকে ধান্য দিয়া এ ধান্যের বগলে লিচ্ছৃক লইয়া, ই সিচ্ডু 
কের পরিবর্তে আনার তজ্তবায়ের নিকট হইতে শীতবজ্ পাইডে 
পারে। ক্ষিষ্ক ছু্চাগ্যক্রমে যদি সুজধয়ের তৎকালে ধান্যের 
প্রয়োজন না! থাকে, তাহা হইলে এ দুর্ভাগ্য কৃষককে বিষম 
বিপদে পড়িতে হয়।। হুয় ত তাহাকে শীভনিবারণের নিমি 
স্বয়ং বন্বয়ন শিক্ষা করিতে হয়। ফলত? এন্্প অবস্থা হইলে 
মানুষ কখনই সুখে জীবিকানিক্বাহ করিতে সক্ষম হয় না। 
সথষটর প্রারান্তে সকল সমাজেরই এইক্ূপ অবস্থা ছিল। ক্রমে 
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পঞ্ডচারণ, কৃষিকাধ্য, ব্যবসামূশিক্ষা প্রভৃতি প্রচলিত হয়! 
কালক্রমে বাণিজ্যের উন্নতির সহিত সমাজের ও উন্নতি হইতে 
জারস্ত হয়। বাণিজ্যে সাজের শ্ীরৃদ্ষি হয়, ইহা সকলেই 
জবগত আছেন, কিন্ত এক্ধপ অবস্থায় হাণিজ্য কি পে চজিতে 
পারে? অর্থের ব্যবহার প্রচলিত হওয়াতে এই সকল অন্থু- 
বিধার নিবারণ হইয়াছে। অর্থের পরিবর্তে সকল সামগ্রী 
ইচ্ছামত পাওয়া যায়। অর্থ পাইলে তত্তবায় বঙ্ দিতে সম্মত 
হয়, ও সুজধর নিচ্দুক দিতে সক্মত হয়। অর্থের পরিবর্তে 
সকলপ্রকার ব্যবসায়ীরাই জাপন আপন পরিশ্রমের দ্রব্য 
দিতে সম্মত হয়। তাহারা বুঝিতে পারে, ষে অর্থ পাইলে 
ডাহারা যখন যে দ্রব্যের প্রয়োজন হইবে সহজেই 
ক্রয় করিতে পারিবে। যদি কোন দ্বরদেশে ধান, 
চাউল, গম প্রভৃতি নানাবিধ ভ্রব্য পাঠাইবার জাবশ্যকতা 
হয়। তাহা হইলে উহা সাধন করিবার নিমিত্ত আনেক 
আয়াম ও পরিএম ল্বীকার করিতে হয়। হয়ত যৎপরো- 
মাস্তি পরিজম হ্বীকার করিয়াও অবশেষে কৃতবাধ্য হওয়। 
যায় না। কিস্ত অর্থের ব্যবহার প্রচলিত জাছে বলিয়া 
এ কাধ্য অনায়াসেই সাধিত হইতে পারে। আভিপ্রেত স্থানে 
অর্থ পাঠাইলেই তথায় প্রয়োজনানুসারে সকল প্রকার ড্রব্যই 
ক্রয় করিয়া লওয়া যাইতে পারে । ফলতঃ জর্থের ব্যব্তার 
প্রচলিত না হইলে সমাজের যে কত দুরবস্থা হইত, তাহার 
ইয়ত্তা কর! যায় না। তাহা হইলে কোন সমাজই সভ্যতার 
লোপানে আধিরচ না হইয়া! চিরকাল জাদিজ কালের জঙ্বন্য 
অসত্যতাতেই কালফাপম করিভ সন্দেহ নাই। 
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দ্বিহীয় পরিচ্ছেদ। 
ধনোৎপত্তি। 
ধনোৎপত্তির মাধন1--তূমি 


ধলমাজেরই উৎপাদনের নিষিদ্ধ মুল্যের পরিআম আব - 
শ্যক। পরিআম ব্যতিরেকে কোন প্রকার সামগ্রীই উৎপন্ন 
হইতে পারে না। পৃথিবীতে এপ জনেক পদার্থ আছে, 
যাঙ্বা পাইলেই জামরা তৎক্ষণাৎ ব্যবহার করিতে পারি। 
আমরা পর্বতের গুহায়, বা রৃক্ষকোটরে বাস করিতে পারি, 
বনজাভ ফল, মূল, মধু প্রভৃতি বহুবিধ ড্রব্য জাছার করিয়া 
জীবন ধারণ করিডে পারি, বৃক্ষের বন্ধাল জামাদের পরি- 
ধেয় হইতে পারে বার্থ বটে, কিন্তু এই সকল ভ্রব্য জা- 
রণ করিতেও পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। তৃগর্ভে পাথরিয়া 
কয়ল। প্রস্তত হইয়া আমাদের ব্যবহারারধ নিহিত রহিয়াছে 
বধার্থ, কিন্তু উহা তূগর্ভ হইতে উত্তোলন করিতে হইলে 
যথেষ্ট পরিশ্রমের জাবশ্যকতা হয়। ইছাছারা স্পইই 
প্রতীয়মান হইতেছে যে, পরিশ্রমব্যতিরেকে [কোন 
প্রকার জাবশ্যক দ্রব্য পাওয়া যাইতে পারে না। ফলতঃ 
পরিশ্রম না করিলে কেবল মনুষ্য কেন, জীবমান্রই কখন 
প্রাণ ধারণ করিতে পারে না। অতএব পরিশ্রম জীবন 
ধারণের ও ধঙ্গোপার্জনের এক প্রধান সাধন, ইহাতে আর 
সন্দেহ নাই। কিস্তু কি অবলঙ্থন করিয়া পরিশ্রম করিতে 
হইবে? পরিশ্রম করিতে হইলে কোন পদার্থ তাহার 
বিষয়ুন্বরপ হওয়া জাবশ্যক। প্রকৃতিই জামাদের পরিঅমের 
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রিষয়। প্রক্কতির অনেক পদার্থ একপ আছে যে আমরা 
সৎসযূদয় পরিআমপুর্ধক আহরণ করিয়াই ব্যবহার করিয়া 
থাকি! অথষা প্রকৃতির নানাবিধ পদার্থ একত্রিত করিয়। 
পরিশমস্থারা আমাদের আবশ্যকমত ভ্রব্যামগ্রী প্রপ্তত 
করিয়া ল্ট। জতএব প্রান্তিক পদার্থ সকলই আমাদের পরি: 
শ্রমের জাধার। এক্ষণে স্প্টই বুঝা যাইতেছে যে, ধানোৎ- 
পত্তির দুষ্টা প্রধান সাধন, পরিশ্রম ও তাহারা বিষয়শ্বর্ূপ 
প্রাকৃতিক পদার্থ। কিন্তু পরিশ্রম ও প্রাকৃতিক পদার্গ 
ভিন্ন অপর একটা এ উভয়ের ন্যায় সমান আবশ্যক সাধন 
আচে। সামান্যতঃ বিবেচনা করিলে লোধ হইবে 
বটে, যে প্রকৃতির পদাথ সযুদায় লইয়া পরিশ্রম 
করিলে সকল প্রকার সামগ্রীই উৎপন্ন হষ্টাডে পারে, 
ইহার নিমিক্ক অপর কোন উপায়ের আবশ্যকতা নাই। 
বিস্ত কিঞিৎ অনুধাবন করিয়! দেখিলেই বুঝ যাইবে যে 
পরিশ্রমের জার একটা অত্যাসশ্যক সাধন আচে, যাহা 
না থাকিলে কোন কূপেই পরিশ্রম করা যাইতে পারে 
না. অর্থাৎ যে ব্যক্তি পরিশ্রম করিবে তাহার আছার 
আবশ্যক! আহার স্যতিরেকে উক্ত ব্যক্তি কি জপে জীবন 
ধারণ করিতে পারিবে? পরিশ্রম করা ত দূরের কথা 
এক্ষণে বুঝা গেল যে ধনোৌৎপাদনের অপর এক্টী সাধন 
অমিকের জাহার ৷ কিন্ত উহা সংগ্রহ করিতেও আমের 
প্রয়োজন। পৃর্কে যে পরিশ্রম করা হইয়াছে, এ পরি- 
শ্রমের ফলে যাহা উৎপন্ন হইয়াছে ভাহার কিয়াদংশ ব্যয় না 
করিয়া রাখিয়া দিতে হয়, কারণ উহাই আহার করিয়া 
বর্তমান সময়ে আম করা যাইতে পারে এই রূপে ভবি- 
ফ্যভে অমিকদিগের জীবনধারণের উপায়ন্বরূপ যে ধন সঞ্চিত 
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রাখিতে হয়, উহ্াই ধনোৎপত্তির তৃতীয় সাধন। উহা 
ষাতীত কখনই ধন উৎপন্ন হইতে পারে না। এই সঞ্চিত 
ধনকে মূলধন কহে | এই মূলধন জামাদের সঞ্চয়ের ফলন্বরূপ 
এই রূপ সঞ্চিত মূলধনের জভভাবে কোন কাধ্যই সহজে সম্পন 
হইয়া উঠে না। মনে কর কৃষক চাহ করিতেছে, লে কিছু 
দিন দিন আাঁপন চাষের ফালভোগ করিভে করিতে চাষ 
করিতে পারে না, যত দিন শম্য না পাকে ততদিন তাহাকে 
অপেক্ষা করিয়া ধাকফিতে হয়। চাষের নিঙগিত যে লাঙল 
প্রস্তুত করিয়! দিয়াছে ভাহারও জাহার জাবশ্যক, সে 
ও শস্য পাকিয়া উঠা পর্যন্ত আপন পরিশ্রমের বেতন লই্বার 
নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে পারে না। কৃষিকারধ্যের ন্যায় 
অন্যান্য সকল কার্ধেনই ধনোৎপাদন করিতে হইলে বর্ড- 
মান ভবিষ্যৎ উভয়বিধ পরিজমের সাছায্যার্থ কিিৎ ধন 
সঞ্চয় করিয়া রাখা উচিত। এই সঞ্চিত ধনের নাম মুলধন। 
জতএব ধনোৎপত্তির প্রতি যেরপ পরিআম ও ভূমি এই 
দুইটা কারণ, সেইরূপ মূলধন ও একটা কারণ ইছা স্পউই প্রতি- 
পন্ন হইল। 

পুর্বে কথিত হইয়াছে যে প্রাকৃতিক পদার্ধ, ধনোং- 
পাদনের অন্য কারণ, কিন্তু সযুদয় প্রাকৃতিক পদার্ঘই 
ভূষ্গি হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পাখরিয়া কয়লা, ও 
শস্যাদি সাক্ষাৎসন্বস্থে ভূমি হইতে উৎপর়, সুতরাং এই 
সকল স্থলে ভূমি সাক্ষাৎসন্থক্ষে ধনোৎপাদনের কারণ, 
কোথাও কোধা€ ব1 ভূমি সাক্ষাৎ সন্ধে কারণ না হইয়া 
পরষ্পরাসন্স্থে ধনোৎপাদনের কারণ হইয়া থাকে। 
জামরা। গোছুঙ পাল করিয়া [থাকি মেহ ছাপ প্রভৃতির 
লোমে আমরা শাল বনাত প্রতৃতি প্রপ্তভ করিয়া থাকি, 
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এই মেষ ছাগ প্রভৃতি জত্তগণ ভূমিজাত উত্ভিক্ধাদি জাহার 
করিয়া প্রাণধারণ করিয়া ধাকে, ছুতরাং এরপ স্থলে ভূমি 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ন। হইয়া পরম্পরাসন্থদ্ধে ধনোৎপাদনের কারণ 
হষ্টতেছে, এই হেন্ুক প্রাকৃতিক পদার্থকে ধনোৎপাদনের 
কারপ মা ধরিয়া ছুমিকেই কারণ স্বরূপে গ্রহণ কর! হইল। 
আএব ধনোৎপত্তির প্রণ্ত তিনটা কারণ, প্রথম ভূমি, দ্বিতীয় 
পরিশ্রম, ও তৃতীয় মুলধন। 

ভূমি, শ্রম, ও মুলধন এই তিনটা ধনোৎপাদনের কারণ । 
এই কয়টা জাবার পরম্পরসাপেক্ষ, ইহাদের একটার অভাবে 
জপর দুইটার দ্বার ধনোৎপত্তি হইতে পারে না। ভিনটার 
সমবায় না হইলে কখনই ধনোৎপাদন হইতে পারে না। 





তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 

ধনোতৎপত্তি- পরিশ্রম । 
পৃঙ্ধ পরিচ্ছেদ নিণাঁত হইয়াছে যে, পরিশ্রম হানোৎপা- 
দলের একটা প্রধান সাধন। বিলাপরিআমে ধনের উৎপত্তি 
হইতে পারে লা। এক্ষণে পরিঅমার। কিরূপে ধনোৎপা- 
দন ছয় তাঁছার নির্ণয় করা হাইতেছে। প্রান্তিক পদার্থ 
অবলম্বন করিয়া পরিঅম করিলে & প্রাকৃতিক পদার্থ সকল 
জামাদের ব্যবহারের উপধোনী হয়। ইছাদারা বুঝা হাই- 
ভেছে হে প্রান্কতিক পদার্থ সকলকে ব্যবহারোপযোগ্সিতা 
প্রগন করাই, পরিআ্মের কাধ্য। প্রক্কতির ভাণ্ডার জক্ষয়। 
ইহা হইতে আঙ্গীদের ফখখন বাছা জাবশ্যক হয়, জামর! ভাহাই 
পাইতে পায়ি। জনেক প্রাকৃতিক জ্রব্য জাপনা হইতেই 
ব্যবহারোপহোনী হইয়া থাকে হথার্ধ কিন্ত প্রোয় অধিকাংশ 
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ভ্ব্যই পরিশ্রম দ্বারা ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইতে হয়। 
প্র্কাতি আমাদিগের পরিজমপ্রয়োগের বিষ্যন্বরপ অশেষ 
পদার্থ অনবরত! হোগাইচেছেল, আমরা পরিজ ছায়া এ 
সকল পদার্থ: আঙগাদের আবশ্যক ভ্রব্যে পরিপভ করিতেছি । 
বগ্কতঃ বিবেচদা করিয়া দেখিলে অবশ্যই প্রতিপন্ন হইবে, 
ষে প্রকৃতি জামাদিগকে যে পরিআঙজপ্রয়োঞ্গ করিবার পদাধ 
ঘোগাইয়াই ক্ষাত্ত হয়েন এয়প নছে। জামরা প্রকৃতির 
নিকট ইসা জপেক্ষাও অধিকতর উপকার প্রো হই। 
প্রান্থতিক পদারধের উপর পরিজ প্রয়োগ করিয়া আমর 
কি করিয়া থাকি' আমরা এ সকল পদার্ধকে একপ অবস্থায় 
অবিভ করি যে, উহারা পরস্পর নিজ নিজ আন্তরিক শক্তি 
প্রকাশ করিয়া স্বয়ং কাধ্য করিতে থাকে৷ কৃষক ভূমিতে 
চাষ দিয়া বীজ বপন করে। এ বীজ জলে ভিজিয়। সৃতি 
কার সংযোগে জস্কুরিত হয় এবং পরিশেষে রক্ষত্বরপে 
পরিণত ছইয়া জাসারগিগকে ফলপুষ্প প্রদান করিতে থাকে । 
আমরা কার্ডে জি প্রদান করিয়া হালাইয়া দিই, তাহার 
পর প্রন্কতির শক্ধি প্রভাবে ই জগ্নি জাঁপনিই জ্বলিতে থাকে । 
ফলতঃ ইহাদ্ারা স্পউই প্রতীয়মান হইতেছে, যে প্ররুতি 
আমাদিগের পরিআমের ফলোৎপাদনহিষয়ে অসীঙ্ সাহায্য 
করিয়া থাকেন। 

পরিআঙ ছুই প্রহার, কায়িক ও মানসিক। কোন দ্রব্য 
উৎপন্ন করিতে হইলে এই উভয় প্রকার পরিজমেরই প্রয়ো- 
জন। কোন কাধ্যে অধিক কায়িক পরিশ্রমের আবশ্যকতা, 
জাবার কোন কোন কাধ্যে জধিক মানসিক শছের প্রয়োজন 
ফলতঃ কায়িক ও.মাননিক আম একজ সন্বত্ব না হইলেকোল 
কাধ্যই মাখিভ হুইডে পারে লা। 


৯২ অর্থনীতি অর্থবাবছার। 


কোল একটা বিশেষ পদার্থ জামাদের ব্যবহারোপযোগী 
করিভে হইলে বহুবিধ পরিজ্রমের প্রয়োজন হইয়া থাকে। 
সমবেড পরিজ্ম ব্যতিরেকে অধিকাংশ পদার্থ ই. ব্যবহা- 
রোপযোন্ী হইতে পারে না। দেখ, জামাদের দেশ হইতে 
বালাম চাউল উৎপন্ন হইয়া দেশ বিদেশে নীত হইয়া 
বিজ্রীত হইতেছে । মনে ক্র এখান হইতে বালাম চাউল 
বিলাতে রপ্তানী হইতেছে। বিলাতের লোকেরা উহা ব্যব- 
হার করিতেছে। এখন ভাবিয়! দেখ, এ চাউল বিলাতের 
লোকের ব্যব্ারোপযোগী করিতে কত ও কত প্রকার পরি- 
আমের জাবশ্যকভা হইতেছে। প্রথমে এ চাউলের বীজবপন 
করিতে কৃষকের পরিআম লাশিয়াছে। ভাহার পর কৃষক এ 
ভূমির উপর মই, বিদা প্রভৃতি দিয়া কতই পাটা করিয়াছে 
সাহার পর ধান পাকিয়া উঠিলে উহা কাটিয়াছে, আছাড় 
মারিয়া ও বাড়িয়া বিচালী হইতে ধান বাহির করিয়া লইয়াছে: 
ভাঙার পর ধানের মহাজনের! এ ধান খরিদ করিয়া লইফ়াছে। 
কত লোক উহা শিঞ্ধ করিয়াছে কত লোক উহা ঢেশকিতে 
পাড় দিয় চাউল প্রস্তত করিয়াছে তাহার পর জাবার জপর 
মহাজনেরা উচ্থা খরিদ করিয়া মুর ছারা কিস্তি বোঝাই 
করিয়া কলিকাতায় আনাইয়াছে। হাউসওয়ালা অর্থাৎ 
ইয়/য়োপীয় ব্যবসায়ীরা আবার এ মহাজনদিগের 
নিকট উহা খরিদ করিয়া জাহাজ বোবাই করিয়া 
বিলাভে পাঠাইয়াছে। ভাহার পর বিলাতে পেছিলে 
জাহার কত লোক উহার নিমিত্ত পারি প্রয়োগ করিয়াছে, 
ভবে উহ! বিলাডে ব্যবহারোপযোশী হইয়াছে। জাবার 
মলে কর, এ ধান যে ভূমিতে উৎপন্জ হইয়াছিল, তাছাতে 
লাজলদ্ারা চাষ দেওয়া হইয়াছে, ছুভয়াং যে কর্পাকার এ 
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লাঙ্গল নির্নাণ করিয়াছে, তাছার পরিজম ও ধারিতে ছইল। 
আবার এই লাঙ্গল গড়িতে ফামারের হে যে যক্জোর প্রয়োজন 
হইয়াছে, সেই সেইযঙ্স যাহার নির্দাণ করিয়াছে, তাহাদের 
পরিশ্রম ও ধরা পড়িল। সুতরাং এইন্থপে কোন বিশেষ ভ্রব্য 
আমাদের ব্যবহারোপযোগী করিতে হইলে যে, কত লোকের 
কড প্রকার পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়, তাহার ছিসাহ রাখ! যায় 
না। এইন্প হিসাব করিতে করিতে সৃষ্টির জাদিম কাল পর্্যত্ত 
যাইলেও বিশেষন্ধপে বিচুরই নিষ্চয় হইয়া উঠে না? এক্ষণে, 
উপরে যাহা করিভ হইল তন্দ।ারা এই সিদ্থাত্ত হইতেছে, বে 
পরিশ্রম ছুই প্রকারে প্রধুজ হইতে পারে। ১ম। সাক্ষা সম্বন্ধে, 
২য়। পরল্পরাসন্বঙ্গে ৷ সাক্ষাৎসন্স্থে হে পরিশ্রম গু হয় 
সাহা আমরা স্পইই বুঝিতে পারি। ধেমমক্সল উৎপাদনকাধ্যে 
কৃষকের যে পরিশ্রম লাগে উদ্থা সাক্ষাৎসন্থস্তে প্রমুক্ত। যে 
লাঙল গিয়াছে, ফি যে লাঙ্গল পর্ঠিযার উপযোগী যন্ত্র গড়ি 
মাপ্ছ, ঞ্াহাদিগের পরিআম ধান্যোৎপাদনকাধ্যে পরম্পরা" 
সম্থস্থে প্রশৃক্ত। 
- পরষ্পরামস্থন্ধে প্রপৃক পরিশর্ সমদায়ে পাঁচপ্রকার হইতে 
পারে। অভ এব পঞ্জিতেরা ওয়প পরিশ্রমকে পাচ ভাগে 
বিভক্ত করিয়াছেন 

১! ভাবী পরিশ্রমের উপকরদসামত্রী উৎপাদনের পরি- 
শ্রম তগর্ডে মুল্ণ রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু বিমিশ্রভাবে নিহিত 
আছে। উ বিসিআ ধাতু গর্ভ হইতে উত্তোলিত হইলে উহায় 
উপর পরিআম করিয়া নানাপ্রতার প্রয়োজনীয় জাঙহী উৎপা- 
দিত হজ এলে যাহাদের পরিজমে এ বিমি্র ধাতু ভূগর্ড 
হষ্টতে উত্তোলিভ হইয়া অন্য লোকের পরিশ্রমের উপকরণ- 
স্বরূপ হয়তাহাদের পরিশ্রম উপরিউজ প্রথম জণীর জত্তগত। 

রর ডং 


১৪ অর্থনীতি ও অর্থবাবছার । 


হয়। প্রান্কৃতিক পদাথসযূদয় আমাদের পরিশ্রমের উপ- 
করণ। প্রাকৃতিক উপকরণগুলিকে ব্যবহারোপযোগী 
করিতে হইলে পরিআরম অপেক্ষা করে। কিন্তু জনেক স্থলে 
কেবল আমাদের ছাঁতের পরিশ্রমে অভিপ্রে5 কাধ্য সিস্বা হু 
মা। অনেক হজ্সতন্ত্রের সাহাষ্য অপেক্ষা করে, এ যন্ত্রতন্ত্র নির্মাগ 
করিতে যে আমের আবশ্যকতা ভয়, উহাই দ্বিতীয় শ্রেণীর 
অন্তর্গত । কাঠ কাটিতে হইলে কুঠারের প্রয়োজন । কাঠ হইতে 
কোন গড়ন করিতে হইলে করাত, বাটালী. প্রন্ভুতি নানাবিধ 
যন্ত্রের আবশ্যকতা । সুতরাং, এই প্রকারে আমাদের কাধ্যো- 
পযোগী যক্াদি নির্মাণ করিতে যে পরিশ্রম লাগে উহাকেই 
দ্বি্ীয় জেণীর পরিআম বলা যাইতে পারে। 

৩য়। কাধ্যোপযোগী পরিশ্রম যাহাতে নির্দিিদ্বে সম্পন 
হয়, তাহার উপায়বিধান করিতে যে পরিশ্রম লাগে তাহাই 
তীয় জেদীর মধ্যে পরিগনিত। প্রয়াজনোপযোগী জব্য 
প্রন্তত করিবার নিমিত্ত কারখানা-ঘর নির্দাণ করিজত তয় 
নভুবা। আমাদিণের পরিআ্রমের ফল ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক 
কারাণেশিনউ হইয়া যাইতে পারে) প্রস্ত দ্রব্য যাহাতে চোর 
না লষ্টতে পারে, তক্কন্য প্রহরী রাখিতে হয়, সৈন্য বা গুলি 
সের কর্মচারীরা শান্তিরক্ষা করিয়া থাকে। এই সমস্ত পরিশ্রম 
ব্যডিরোকে আমরা কখনই পরিশ্রমের ফলভোগ করিতে সমথ 
হইডে পারি না। এই প্রকার পরিজম সকলই তৃতীয়ঞেণীর 
পরিজম। 

£ ধর! মনে কর কোন প্রয়োজনীয় ভ্রব্য প্রস্বত হইল। কিন্ত 
যেস্ছলে প্রস্তুত হইল সেইখানেই কিছু উহা ব্যবহৃত হইতে 
পারেনা। যাহাদের ব্যবহারার্থ উহ! প্রস্তত হইল, ভাহারা 
স্বানাস্তরে বাস করে | কাজেকাজেই এ প্রস্তত সামগ্রী স্থান 
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স্তরে লইয়া যাইয়া যাহাদিগের প্রয়োজন ভাহা দিকে দিতে 
হয়। এই স্থানাস্তরুকরণরূপ কাধ্য সাধন করিতে যে পরিআমের 
প্রয়োজন, তাহাকেই চতুর্ব জেণীর পরিআম বলিয়া গণনা 
করিতে হইবে । নৌকায় বা কলের গ্বাড়িতে মালের জামদানী 
হয়,মুটিয়ারা মাল বহন করিয়া অভিপ্রেত স্থানে লইয়া হায়,অত- 
এব এই প্রকার নকল পরিশ্রমই চতুর্থজেণীর মধ্যে পরিগণিভ 

& ম। প্রয়োজনীয় ভ্রব্যসাত্রী প্রস্ভত করিতে মানুষের 
পরিআমের জাবশ্যকতা, ইহা পুর্ধেই প্রতিপাদিভ হইয়াছে । 
কিন্ত মানুষ কিছু একবারে মাতৃণর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই 
পরিশ্রম করিতে জারন্ত করিতে পারে লা) তাহাদিগকে 
ব্যাপক স্কাল খাইয়া পরিয়া ক্রমে কার্ষেচাপযোগী হইতে হয়। 
শৈশবাবস্থায় বালকদিগের রঙ্ষার্থ, কত যত্ধ, কত পরিজ 
করিতে হয়, ভাহাদিগের পীড়া হইলে চিকিৎসা কারিতে হয়, 
পরে তাহারা ব্য়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাদিগকে শিক্ষ] দিতে হয়। 
এত করিয়া ক্রমে তাহারা কার্্যক্ষম হইয়া উঠে। কাধ্যক্ষম 
হইয়া! উঠিলেও মানুষের পদে পদে বিপদের সন্ভাবনা | তাহা- 
দের ঘোরতর পীড়া! হইতে পারে, পীড়। হইলে চিকিৎস1 
করিতে হয়। জধিক কি, মানুষকে কাধ্যক্ষম রাখিতে সমা 
জের বহুবিধ পরিশ্রম লাগিয়া! ধাকে। এ সমস্ত পরিআম পঞ্চম 
জণীর মধ্যে ধর্ডব্য। চিকিৎসক শিক্ষক প্রেভৃতির পরি এট 
শ্পির অস্তর্নিবিষউ। 

বিনা পরিশূষে ধন উৎপন্জ হইতে পারে না যধাধ বটে, 
কিন্ত মকলপ্রকার পরিশুমই যে ধনের উৎপাদক ইহা কখনই 
বলা যাইতে পারেল]। এরূপ জনেক পরিশ্ম জাছে যাতা 
সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় কোন প্রঙ্থারে ধনোৎপাদনের উপযোী 
নহে। 


১৬ অর্থনীতি ও অর্থব্যব্ীর | 


অতএব স্পইই যোধ হইতেছে যে পরিশৃম ছুই প্রকার, 
উৎপাদক ও অনুৎপাদক। পূর্ে কাথিত হইয়াছে ষে প্রাকৃতিক 
পদার্থসযুদায়কে ব্যবহারোপযোগ্সিতা প্রদান করাই পরিশ্মের 
কাধ্য। পরিশ্ম সাক্ষাৎ বা পরম্পরাসন্থদ্ধে পদার্থ সকলকে 
ব্যবহারোপহোগিত। প্রদনি করিয়া থাকে । আমরা ষে সমুদয় 
পদার্থ ধন বলিয়া ব্যবহার করিয়া ধাকি তৎসযূদয়ই প্রাকৃতিক 
জড় পদার্থ।* মনুষ্য এই সকল প্রাকতিক পদার্থ শ্বয়ং হজন 
করিতে অক্ষম, প্রকৃতিই তৎসমুদয় জামাদিগকে পরিশ্মের 
উপকরণদ্বয়প প্রদান করিতেছেন আমরা তৎযুদয় একত্রিত 
করিয়া নূতন নৃভন সামগ্রী প্রস্তত করিয়া ব্যবহার করিছেছি। 
মনুষ্যের পরিশ্ম ব্যতিরেকে প্রকৃতি ম্বয়ৎ কখনই তত্তাবৎ 
সামত্ী প্রস্তুত করিতে পারিভেন না। ইহা দ্বারা এই শির হই- 
তেছে,যে, ষে পরিশম প্রান্াডিক জড় পদার্থ সখদায়কে 
নাক্ষাৎ বা পর়ম্পরাসন্থস্থে স্থায়ী ও নায়বিশিষ ব্যবহারোপ- 
ফোগিতণ প্রেগন করে, তাছাকেই উৎপাদক পরিশম বলে, 
অর্থাৎ সাক্ষাৎ বা পরম্পরাসন্থদ্ধে ধনের উৎপাদক শ্রমই উৎ- 
পাক মম 1 হে এর সাক্ষা: ব1 পরম্পরাসন্থন্কে ধানের উৎপাদক 
নহে তাহাই অনুৎপাদক শৃম। কৃষকশিরকর প্রভৃডির পরিশৃম 
সাক্ষাৎসন্বস্থে ধনের উৎপাদক । শিক্ষক, দালাল, হাউসওয়ালা 
রস্াতির শুম পরষ্পযাসন্থন্ধে ধনের উৎপাটস্টকারগ ইজাদের 
পরিশমের সাহাষ্য ব্যতিরেকে সাক্ষাৎ গ্রদুক্ত পরিশৃম 
কমই ফলোৎপাদন করিতে পারেলা। কিন্ত এস্সলে উহাও 





» শিলপকরকিগ্গের কৌশল ও নৈপুণাকে ও অরথবান্মবেতারখন 
বলিয়া গণন। করিয়া থাকেন । কিন্ত কৌশল ও নৈপৃধা জড় পছার্ধ 
চে । সবে কৌশল বাতিরেকে এ জড় পদার্থ সকল কখনই খনরণে 
পরিণত হইতে পারে না, জ জানাই উহাকে, খন মধ গণনা করা 
খাইছে পারে। 


গুখম অধ্যায়। ১৭ 


বুঝিতে হইবে, যে এই সকল ব্যবসায়ীরা নিজ নিজ পরিশমের 
বেভনম্বরূপ, হাছা উপার্জন করে তাহা! সাক্ষাৎংসন্তন্থে উৎপয়। 
বৃথা নিক্ষল কার্যে প্রযুক্ত পরিশ্রমই অনুৎপাদক পরিশ্ম। নৃত্য 
গীত বাদ্যা্দিতে যে পরিএ কযা যায় তাহ! হদিও আনন্দ- 
জনক, কিন্ত ধনোৎপাদক নহে, অতএব তৎসমুদয় জনুৎপাদক 
ধনমধ্যে পরিগণিত। এই সকল আমযে একবারে দিষিদ্ 
এক্প বলা কাহারও উদ্বেশ্য নহে, প্রভ্যুত এরপ শ্রমের ও 
ব্যবহার জানে । কিজ্য এপ এর দ্বারা ধনোৎপাদনবিষয়ে 
কোন সাহাধ্যই হয় না, জতএব একপ পরম অনুৎপাগক বলিয়া 
পরিগসিভ হইয়াছে! 

জাবার একপ হওয়াও জসপ্তব নহে, যে উৎপাদক আম 
হইতেও জনেক সময় ধনের উৎপত্তি হয় না। সেই সেই স্থলে 
& পরিএম অনুৎপাদক হইয়! পড়ে বলিতে হইবে। কলিকাতার 
দক্ষিণে মাতলানায়ক যে সহর আছে, উ সহরটা মাতলানামক 
নদীর তীরে অবঠিত। কয়েক বৎসর পুর্ষে বাণিজ্যকাধ্যের 
ছুবিধার নিমিত্ত কলিকাতার বন্দর এ মাভলাসহরে উঠাইয়। 
লইয়া হাইবার প্রত্তাব হইয়াষ্টিল, এ প্রস্তাব কাধ্যে পরিণত 
করিবার অভিগ্রায়ে অনেক পরিজ ও অর্থব্যযুও হইয়া হায়। 
যদি উহা কার্যে পরিণঙ হইভ, তাহা ছইলে উহ্থা হইতে 
প্রনৃত অর্থের উৎপত্তি হইত সন্দেহ নাই, সুতরাং এ কাধে 
প্রযুক্ত পরিশ্রম সমুদায়ই উৎপাদক পরিশ্রম বলিতে হইবে! 
কিন্ত দুর্ভান্যকূমে মাতলা সহর কোম্পানির উদ্যোগ নিক্ষল 
ইয়া গিয়াছে, সুতরাং এ কোম্পানির ষাঁবভীয় উৎপাদক 
পরিশ্র্হ এক্ষণে অনুৎপাদক হইয়া পড়িয়াছে। উহাদ্ধারা 
ধনোংপাঁদন পক্ষে কিছুমাত্র সুবিধা হইল না। 

হেরপ পরিশ্রম উৎপাদক ও জনুৎপাদক, সেইয়প উৎপন্ন 


১৮ অর্থনীতি ও অথব্যবহার। 


ধনের ব্যয় ও উৎপাদক ও খনুপাদক ৷ যাহারা কখনই সাক্ষাৎ 
বা পরম্পরানস্থন্ধে ধনোৎপাদনের সাহায্য করে না, এবস্থিধ 
লোকের অননবঙ্ত প্রভৃতির অভাবনিবারণার্ধ যে ধনব্যয়ু হয়, 
ভাহাকেই অনুৎপাদক ব্যয় বল! যায়। আবার যাহারা জাপন 
পরিআম মূলধন বা ভূমি প্রদান করিয়া ধনোৎপাদনের সহায়ত] 

করে,তাহাদের ভাবৎ ব্যয়ই যে উৎপাদক এক্সপ কখনই নহে, 

কারণ তাহারাও আপন আপন বিলাসবাসনা চরিতার্থ করিবার 
উদ্দেশে যে সমস্ত অর্ধ ব্যয় করিফ়া পাকে, সেই ব্যয়কে জব- 
শ্যট জনুৎপাদক ব্যয় বলিতে হইবে। যে ব্যয় সাক্ষাৎ বা পর- 
ম্পরাসন্থন্ধে ধনের উৎপাদক, তাহাই উৎপাদক ব্যয়, আর 
যাহা ডাহা নহে ভাহাই অন্ুৎপাদক ব্যয় । 

মিল হৃসেট প্রভৃতি সুপ্রসিক্ক গ্রন্থকারেরা সময় পরিজ্ঞম 

উৎপাদক ও অনুৎপাদক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন 
যে পরিঅমন্থারা সাক্ষাৎ ব1 পরম্পরাসম্থন্ধে ধনের উৎপত্তি হয়, 
ভাঙার নাম উৎপাদক পরিঅম, জার যদ্দার] সাক্ষাৎ বা পর- 
স্পরাসন্থন্কে কোন প্রকারেই ধনোৎপত্তি হইডে পারে না, ভাহা- 
রই নাজ জনুংপাদক পরিশ্রম | বৃথা আমোদ প্রমোদে ফে পরি” 
শম ও অর্থ ব্যয় হয়,ভাহাই জনুৎপাদক আম ও ব্যয়ের উদাহরণ । 
কিন্তু এইর়পে খ্েণীবিভাগ করা ততদূর যুক্তিস্গত বলিয়া 

বোধ হয় না। জামাদের মতে একপ কোন প্রকার পারিশ্রম ও 
অর্থবায়ই হইতে পারেনা, ষদ্দারা। সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় কোন 
প্রকাদেই খলোৎপাদন হয় না। ফলে মৃত্যগগীভাদিতে ষে পরিশ্রম 
ও ব্যয় হয় ভাহাদ্বারাও পরস্পরাসন্থন্ধে ধনোৎপাদনের সাহাষ্য 
হইয়া থাকে । দৃত্যগীভাদি দ্বারা মন গ্রহ হয়, ইহা! কে লা 
স্বীকার করিবে? জভঞহ আমরা এবিষয়ে মিল প্রতুভির 
মন্ডের পোষকতা করিভে পারিলাম না। জনেক জধুনাতন 

খ্ধ 


প্রথম অধায়। ১৯ 


পণ্ডিতেরাও এবিষয়ে জাযাদের ন্যায় মত প্রকাশ করি- 
যাছেল। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ। 
ধনোৎপততি--মুলধন | 


পুরে কথিত হইয়াছে: যে, যেস্তপ ভূমি ও পরিআম ধনোৎ* 
পত্তির জবিনাভাবি কারণ, মুলধনও অবিকল তদ্্র,প। কিস্কিং 
অনুধাবন করিয়া দেখিলেই এই বিষয়ের ফাথার্ধ্য স্পষ্ট প্রতীয়- 
মান হইবে । যাহারা ধনোৎপাদনের উদ্দেশে কোন বিশেষ 
বিষয়ে পরিঅম করিতেছে, তাভারা যাহা উৎপাদনার্থ পরিশ্রম 
করিতেছে, তাহাই খাইয়া পরিয়া কিচু জীবদধারণ করিচে 
পারেনা । ছুতরাং ভাবি ধনোৎপাদনের নিমিত্ত পরিআম করি- 
বার সময় পুর্বসঞ্ধিত ধন না থাকিলে তাহারা কখনই কাধ্য 
করিতে সক্ষম হয় না! যে কুদিকাধ্য করে, সে তাহার সিজের 
বা তাহার মনিবের পুর্বসঞ্চিত ধন ব্যবহারপুর্বক জ্াধ্য করি- 
য়াই নৃততন ধনের উৎপাদন করিতে লমর্থ হয়। নতুবা যদি 
ভাহাকে প্রতিদিন আহারের চিত্তায় ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইত, 
তাহা হইলে দে কখনই ভবিষ্যতে ধনোৎপাদন করিবার নিমিত্ত 
পরিশ্রম করিতে পারিত না । হেমন কুষিকাধ্যে, সক্ষল প্রঙ্গার 
কাধ্যেই সেইকপ। জতএব বর্তমানে ব্যবসথারার্থ পুর্বাস্কিভ 
ধনব্যতিরেকে কোন প্রকার ধনোৎপাদনার্থ পরিশ্রমই সফল 
হইতে পারে লা। ইহান্বারা এই প্রতিপন্ন হইতেছে,যে ধনোৎ- 
পানের লাহাব্যার্ধ ফে পৃর্বস্চিত ধনের আবশ্যকতা তাঁহা- 
কেই মূলধন কছে। 
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যেরপ জনেকে আরমবশ্রতঃ ধন ও অর্থ উভয়ই এক, ও অভি 
পদার্ঘ বলিয়া মনে করিয়া থাকে, সেইরূপ অনেকে জাবার 
এরূপ মনে করে, ফে মূলধন ও অর্থ এ উভয় ও এক পদার্থ। 
কিন্তু বাপ্তবিক এটাও একটা বিষম ভ্রান্তি। অর্থের ম্বৃতঃসিন্ধ 
।কান গুপই নাই ইহা পুর্ধেই স্থির করা হইয়াছে অর্থবারা 
আবশ্যকসামগ্রী পাওয়া যায় ইহাই অর্থের ব্যবহার | অভএব 
কোন কারের মূলধন যদি অর্থ রূপে সঞ্চিত থাকে,তাহা হইলে 
প্রথমে ই অর্ধ কে উক্ত কার্ধ্যের উপযোগী সামগ্রীতে পরিণত 
করিতে হয়। লতা উহা কোনক্রমেই ব্যবহারে আলিতে 
পারে না । অনেকে এন্কপ বলিয়া থাকে যে অযুক ধনীর এত 
টাকা মুলধন। ইনার অর্থ এই যে ধনোৎপাদনৈর সাহা্যার্থ 
উক্ত ধনীর যাহা কিচু আছে তাহার মূল্য এভ টাকা । অর্থাৎ 
ই সহ ভব্য।দি বিক্রয় করিলে সযুদায়ে জত টাকা হইতে 
পায়ে। মূলধনের মুল্যনির্ধারণ করিবার নিমিত্তই অমুকের এত 
টাকা মূলধন এইন্ধপ বলা গিয়া থাকে, নতুবা ওরূপ বলিবার 
উদ্দেশ্য কখনই একপ নহে ষে টাকাই কেবল মূলধন জন্য 
কিছুই মূলধন নহে । ফলতঃ ফে কোন ভ্রব্য পরিশ্মের সাহায্য 
করিবার নিমিত্ত সফচিত, ভাহাই মূলধন | ভাছা শৃমিকদিগের 
আহারসামগ্রী, ব্যবমায়ের যঙ্সাদি, ও অন্যান্য সর্বপ্রকার 
দ্রহাই হইডে পারে। 
মূলধন আমাদের উৎপাদক পরিশূমের নিয়ামক, অর্থাৎ 
দেশে হত মূলধন থাকে, পরিশূমও তাহার অনুর্প হয় যদি 
অধিক মূলধন থাকে পরিশুমও জধিক হইতে পারে, আর যদি 
. ফুলধন জল হয় পরিশ্মও তদনুসারে আর হইয়া খাকে। মূল" 
ধনহ্যতিরেকে পরিশৃহ কখনই হলোৎপাগক হইতে পারে না। 
হৃলধনদ্বারা পরিশৃমের উপযোগী হত অব্যাদি সংগৃহীত হইতে 


ন্‌ 
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পারে, পরিশনও তদদুসায়ে জল্প বা অধিক হইয়া থাকে । পরি- 
শমোপযোগী সামগ্রীসঘদয়ের সাচ্থাফ্যে হত পরিশূম সফল 
হইতে পারে, তাহা জপেক্ষা ধিক পরিল্ম কগনই সন্ভবে না, 
জার করিলেও নেই পরিশ্ম ফলোৎপাঁদক না হইয়া নিষ্ফল 
হয়। এক্ষণে স্পউই প্রতিপন্ন হইতেছে যে মূলধনের ভারতম্য 
জন্পসারেই পরিশৃখের ও ভারতদ্য হইয়া থাকে । অতএব সক- 
লেরই নিজনিজ সুলধন বৃষ্কি করিবার চেইা করা উচিত, 
কারণ দেশের জধিবাসীদিগের নিজ নিজ মুলধন বৃদ্ধি হইলেই 
সমুদয় দেশেরও মূলধল বাড়িয়া উঠে। দেশের মূলধন যতই 
বাড়িয়ে, ততই উৎপাদক পরিশমও বাড়িয়া উঠিবে, এবং 
শীত্রই সমূদয় দেশ ধনশালী হইতে সক্ষম হইবে । 

ফূলধনের বতদূর ক্ষমতা পরিশম কখনই তাঁহার জধিক 
হইতে পারে লা, তবে যতই মূলধন থাকিবে পরিশ্ম ঘে ততই 
হইবে এরপ কখনই হল! যাইতে পারে না] কারণ এপ হও- 
যাও অসস্ভব নহে, যে অনেক সময় মূলধন অনিযোজিভ ক্জব- 
স্থাডেই থাকিতে পারে। ব্যবসারীর মাল বিক্লীভ না হইয়া 
মন্ধুত ধাকভে পারে, এন্তপ পুলে যত দিন হিজ্জীত না হয়, 
ততদিন উ্া অনিযোজিত জবস্থাতেই থাকে । হঙ্গি কোন 
দেশে এছ অধিক মূলধন থাকে, যে তথায় পরিজ্রাম করিবার 
লোক তত নাই, হুভরাৎ সেই দেশের অনেক মুলধন আমেক- 
কাল কাধ্যোৎপাদন ন! করিয়া পতিত থাকিতে পারে, ৫েশের 
একপ অবস্থা ্ছটিলে জন্যান্য দেশ হৃইতৈ পরিশ্রমার্থ লোকের 
জামজানী করিতে হয়। 

কিছু মূলধন ন1 থাকিলে খনরৃস্ধি হইতে পারে না রা 
বটে, কিন্তু ঘুলঘন সংগ্রহ করিবার উপায় কিগকি উপায়ে 
জামরা ধনোৎপাঁদনের লাহাব্যার্থ মূলধন সংএছ করিতে পারি? 
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মূলধন সঞ্চয়ের হলন্বর্ূপ। সঞ্চিত ধন না থাকিলে জন্য 
উপায়ে ধনোতপাদন হইতে পারে না। যদি মকলেই দ্য স্ব উপা- 
করনের ধন সমূদয়ই ব্যয় করিয়া ফেলিত, তাহা হইলে কোন 
প্রকারেই যুলধনের বৃদ্ধি হইতে পারিত ন|। মূলধনের বৃদ্ধি না 
স্থইলে দেশে ধন ও সভ্যতা জন্মিবার সন্তাবনা থাকিত না, 
আনে কর এক স্থানে পাঁচ লাতটা পরিবার বাস করে। এই সকল 
পরিবারের লোকের! নিজ নিজ পরিবার ভিন্ন অন্য কোন পরি- 
বারকেই সাহাধ্য করে ন। প্রত্যেকে আপন আপন পরিএম 
দ্বারা যাহ। উৎপর় ছয়, ভাহারই উপর নির্ভর করিয়া দিনপাত 
করিয়া থাকে। এরপ অবস্থায় পরিবারদিগ্রকে একস্ানে বাদ 
করিতে দেখিলে আপাততঃ মলে হইতে পারে বটে, যে উহা 
দের আবার মূলধনের আবশ্যকত। কিঃউহারা কেনই ধন সঞ্চয় 
করিবে ? উহ্থারা প্রতিদিন পরিঅম করিয়া যাহা উপার্জন 
করে উহাতেই ভাহাদের নিজ নিজ পরিবারের ভরণ পোষণ 
পর্ধ্যাঞ্তরপে চলিতে পারে। আধুনিক পরম্পরসাপেক্ষ সমা- 
জের ন্যায় উহাদের ভ আর কাহাকেও সাহা্য করিতে হয় না। 
ইহার উত্তর এই,ফে ষদি উহারা নিজ পরিশমের ধন সমুদয়ই ব্যয় 
করিয়া ফেিত, কিছুই রাখিভ না, তাহা, হইলে উহাদের বাস- 
স্থানে জীবিকানিধ্বাছের উপযোগী ভাবৎ জ্রব্যই কালক্রমে 
উৎময় হইয়া যাইভ ।সুভরাং ভাহাদিগকে হয়ত চিরজীবন 
একঙান হইতে অপর স্থান, আবার তথা হইতে শানাত্তর, এই- 
কপ করিয়া কাল কাটাইতে হইত, নতুবা আহারাভাবে কাল- 
গ্রাস্টেপেতিত হইতে হইভ। অতএব একানে স্বচ্ছন্দ বাস 
করিতে হইলে কিক্ষিৎ সঞ্চয় কর। নিতাত্ত আবশ্যক, নতুবা 
মানুষ কখনই প্রাথধারণ করিভে পারে না। দিকে চাষ 
করিয়া! খায়, তাহা হষ্টলে ভাহাকে অস্ততঃ ভবিষ্যতে চাষের 
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নিষিদ্ধ কিছু পরিমাণে বীজও সংগ্রহ্করিয়া রাখিতে হয়, নভুষা 
. প্রতিবংসর চাষ কিকূপে সপ্তবে ? জাবার অপরকে খাটাইয়া 
ধনরৃপ্থির জভি্রায় ধাকিলে জার ও অধিক সপ্ুয় করিতে হয়, 
কারণ অন্যলোকে আহারাদি না পাইলে কেন তোমার জন্য 
খাটিতে যাইবে + এতাবভ বিলক্ষণ প্রভীতি হইল, ফে পুরব- 
সঞ্চিত ধনের সাহাষ্যব্যভীত কখনই হনসম্পত্তি-রৃদ্ধি করা 
যাইতে পারে না। কিন্ত সঞ্চয় কাহাকে বলে? কৃপণ ব্যক্তিরা 
আলে করিয়া খাকে যে যত ধন উৎপদ্থ হয়, তাঙ্কার জতি 
সামান্য কিপ্ধিং অংশ ব্যয়পুর্বক কথকিৎ প্রাপধারণ করিয়া 
আবশিউ ভাবং অংশই যন্ত্রে নিরাপদে রাখাই সন্য়। টাক) 
জমাইয়া লোহার সিচ্দুকে রাখিলেই সঞ্চয় করা হইল। কিন্ত 
এন্প সংস্কার নিতাত্ত ত্রমমূলক। ধনের ষথার্থ ব্যবহার না 
করিয়া নিরর্থক জমাইয়া রাখিলে উহান্ধারা কোন ফলোদয় 
হইভে পারে না ফলতঃ'আমাদের পরিএমন্থারা যত ধন 
উতৎপন্ধ হয়। তাহ হইছে আবশ্যকমত জন্গসান্তাশির নিগি্ট খরচ 
করিয়া বাকি ধনোতপাদনের সাঙাষ্যার্থ সঞ্চয় করাকেই যথার্থ 
সঞ্চয় বলা উচিত। উপরে কথিড হইল ষে ধনের হখার্থ ব্যবহার 
করা উচিত । কিন্তু যথার্থ ব্যবস্থার কিরূপ তাহা! বিশেষ- 
কূপে জবগত হওয়া কর্তব্য 1 ধলোৎপাদনকাধ্যে প্রয়োগ 
করাই ধনের বধার্ধ ব্যবহার যে সকল কাধ্যে ধনো:পত্ির 
সম্ভাবনা নাই তাহাতে ধনব্যয় করিলে উহ্থা নিক্ষল 
ও অনুংপাদক হইয়া পড়ে | ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন যে 
ধনোৎপাদনের সাহাফ্যার্থ ষে ধন নিষোঁজিত হয়, ভাতাও 
সমুদয় কোন না কোন প্রকারে ব্যয় হইয়া যায়। মূলধনের কিয়- 
দংল ব্যবসায়ের উপযোী হক্ভস্ত্াছি ক্রয় করিবার নিষিত্ত 
বায় হুইতে পারে, আবার এই সকল হন্তুম্্ নিয়ত কার্যে 
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হ্যছারছারা কালক্রমে ক্ষয় প্রা হয়, কিয়দংশ বাঁ এরূপ 
ব্যাদি কু করিবার নিমিত ব্যয় করিচত হয়, ছে উহা অতি- 
শীত্রই লোগ পাইয়া! হায়, হেমন কীজ প্রতৃতি। কতক অংশ 
হ। অমিকরিণের ভরণগোষণার্ধ ব্যয়িত হয়। এক্ষণে স্পাই 
সুরা গেল, হে মুলধনমাতেই কালক্রমে বিন হইয়া থাকে। 
তবে মুলধন ধ্যয় করিবার বল কি? মুলধল নিজে ব্যা়িত হইয়া 
হায় ষথার্থ বটে, কিন্ত উহ] হইতে উহ! অপেক্ষা অধিকতর 
ধানের উৎপত্তি হয়, সুতয়াং মূলধন অন্যান্য আকারে বজায় 
থাকে, আর উহা হইতে লাছন্বরূপ জধিকতর ধন উৎপন্ন হয় 
বলিতে হইবে। এক্ষণে প্রেতিপন্ন হইল যে মূলধন যদিও সপ্চ- 
যনে ফলন্থয়প তথাপি ব্যয় না করিয়া নিরর্থক সঞ্চিত রাখিলে 
উহান্বারা কোন ফলোৎপাদন হইডে পারে না। ধনোহপাদন- 
কারে বিনিয়োগপুর্বক ব্যয় ব্রাইট মূলধনের প্রকৃত ব্যবহার । 
নতুষা লোহার সিদ্দুকে পৃরিয়! রাখা, বা বিলাসলামগ্রী য় 
করিতে ব্যয় করা,এই উভয়ই সমান । ইহার একটাও মূলধনের 
যুজিলিস্ধ ব্যবহার নহে । ফলতঃ যে ধন দ্বারা ধনোৎপাদনের 
কোন হ্বপ লাহাষ্য হয় না, তাহাকে মূলধন বলা ফখনই ঘৃজি- 
লি নতে। ষয়ারা ধনোংপাদনপক্ষে বাস্তবিক সাহায্য হইয়া 
থাকে, তাহাই মূলধন, আ'র যাহান্ারা তাহা না হয়, তাহা 
প্রন মুলধল নহে । তবে প্রত ব্যবহার করিলে তাবং ধনই 
উ-পাদক হইয়া মূলধনের স্তনিষি্ হইতে পারে ! 

জনেকে একপ মনে করিয়া থাকে, ষে নিলাদী ব্যক্িদিগের 
বিলাস-সাঙ্গরী-সহদায় ক্রয় করিতে যে অর্থ ব্যফিত হয়, তাহা 
দ্বারাও সমাজের অনেক উপকার হইয়া থাকে, কেননা সমাজের 
আনেক লোক 3 বিলাসনামগ্রীসকল প্রস্তুত করিকা যাহা লাত 
হয় তনধারাই ভীহিকানির্ধাহ করিযা। খাকে। হণি বিলাম- 
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সাহবীর প্রয়োজন মা খাকিত্। তাহ! হইলে এসকল হয ভিছে 
অঙ্গাভাবে কষ্ট পাইতে হইভ । আনেকে সঞ্চয়ী বিজ্ঞ হ্যক্ি- 
দিগকে কুপন বলিয়া নিন্দা করিয়া! থাকে, জায় জমিতবায়ী 
অবিষেচকদিগকে যথার্থ দাতা বলিয়! ছুরি ভুরি প্রশৎসা 
করে। কিন্ত কিঞিত বিষ্চনা। করিয়া দেখিলে স্পট বুকা 
হাইবে, হে উল্লিখিত সংস্থারটী ভাস্তিমুলক, কারণ বিলাস- 
সামগ্রী-নির্দাতারা উজ্জরূপ প্রব্যাদি প্রপ্তত করিবার নিষিপ্ত 
আপনানের পরিআম ও মূলধন নিয়োজিভ করিয়া থাকে যথার্থ 
বটে,কিস্ত তাহাদের পরি ও মূলধনের ফলন্বরপ হে পদার্থ 
উৎপয় হয় ভারা সমাজের কিছুমাত্র উপকার হয় না। উহা 
কেবল ব্যক্তিবিশেষের বিলাসবাসনা চরিতার্থ করিতেই 
নিষোজিত হয়। জার বিলাপী এ সকল সামগ্রী ক্রয় করিতে 
হাহা ব্যয় করে, তৎ্মযুদয় বৃথা নই হইয়া বায়, উহ্থাছারা 
ধনোৎপাদনকাধ্যের কিছুমাজ সাহাষ্য হয়না। ধনী উ্জরপে 
অর্থব্যয় না করিয়া যদি কোন লাভজনক কাধে উ্থা ব্যাপৃত 
করিত, ভাহা হইলে মেই ধনের সাহায্যে জপরবিধ ধন উৎপন্ন 
হইত, ও দেশের মুলধনও কিক্দিংশে বৃত্তি পাইত সন্দেহ 
নাই। আর বিলাসসাহগ্রীবিক্রেডারাও বিলাসপ্রব্যের জাবশ্য- 
কভা লা খাকিলে তৎসহদয় প্রস্তুত করিতে অর্থও পরিজ 
নিয়োগ না করিষ্া জন্যান্য লাভজনক কার্যে ব্যাপৃত হইয়া 
জাপনাদিগের ও সমাজের হুলধননৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইত। 
মনে কর এক ব্যক্তি পাটের কারবার করিয়া থাকে, সে একবার 
০১ টাকার পাট বিক্রয় করিয়া উহ! কোন লাতজমক বিহয়ে 
ন! লাগাইয়,৫০*টাকা সূল্যে একটা অতি তুন্দর পোশাক খরিদ 
করিল। এলে যদিও, যাহার) এপ পোশাক নির্দাদ করি” 
য়াছে, পাটের মগাজনের &** টাকা, ভাহাদের পরিঅমের 
৪ 
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যেখরর্ঘরপ হইল, তথাপি কুবিতে হইবে হে উহার পরিজম ও 
অর্থব্য়পুর্বক ঘে গোশাকট প্রস্তত করিয়াছে+ভাহা ছারা 
ধনোৎপাদনের পক্ষে কিচু সাহায্য হইল কি না, কিছুই নহে! 
উচ্থান্ধারা বিলামী মহাজনের বিলাসবাসন চরিতার্থ হওয়া 
ব্যতীত কোন কারধ্যই হইলন1। ফি বিলামী মহাজন, কি এ 
বিলাসসাম্রীনির্দাতা, কি সমাজ, কেহই এ ৫** টাকার উপ- 
কার পাইল না। পক্ষান্তরে, হদি এ পাটের মহাজন পোশাকে 
& ৫০ টাকা, অপৰ্যয় না করিয়া! উহার! একটা পাটের গাইট- 
স্কসা কল মংস্থাপন করিভ, তাহা হইলে উহান্বারা এ মহাজ- 
মের লিজের ও অন্যান্য কত লোকের কত উপকার হইত, ও 
সমাজেরও ধনরৃদ্ধি হইতে পারিত। অতএব দির হইতেছে, যে 
বিলাসবাসনা চরিভার্থ করিতে লোকে যত অর্থব্যয় করে, 
দেশের ধনভাগ ততই কমিয়া যায়, আর লাভজনক কার্ধ্যে 
হডই ধলব্যয় হইতে থাকে, দেশের ধনভাগ ততই বর্ধিত হইয়! 
উদ্ঠে। জাবার মনে করএঁ মহাজন ৫০০ টাকার পোশাক না 
খরিদ করিয়া, উহার একটা ভ্রীড়াসরিৎ খনন করিবার 
নিমিত্ত লোক নিযুক্ত করিল, এচ্ছালে মহাজনের টাকার! আম- 
জীরীদিগের মন্ত্রী দেওয়া হইতেছে হটে, কিন্তু উহাদের পরি- 
আছ্ারা কিছুই ফললাভ হইতেছে লা, মহাজন হদি একপে 
আপর্যয় নাকরিয়। কোন লাভজনক ব্যবসায়ে উহার বিনি- 
যোগ করিত, ভাহা, হইলে উহা হইতে ধনোৎপাদনের সাহাহ্য 
হজ, মন্কুরদিখ্ধের ও অবস্থার উন্নতি হইভ, এবং দেশের ধন- 
দাও বৃদ্ধি পাইতে গারিত। 

এক্ষণে স্থির, হইভেছে, যে, ১] -যেস্ছলে কেবল নিজের 
ব্রিষাসবানন। চরিভার্ধ করিবার নিমিত লোকে অর্ঘ্য করে, 
তা অর্থহথার। যেই ব্যভির ইহরিয়ছুখ ভি আর কোন. হল 
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উৎপনথ হয় না। (১) হেখানে অনুৎপারক পরিজমের সাংসীর্থ 
অর্থব্যয় হয়, তথায় জনুৎপাঁদক শ্রধিকছিগের জাহায় হৌগান 
ভি জর্থের জার কোন ফল নাই। এই ঢুইয়ের একটা স্থলেও 
ব্যয়িত অর্থন্ারা ধরোৎপাদনের কিছুই সাহাষ্য হয় লা। (৬ 
ষে স্বলে মূলধন উৎপাদক পরিশ্রমের সাধনগ্ৰরূপে ব্যয়িত হয়, 
তথায় উহাছার! ব্যয়কর্তার জুখসযচ্ছদরৃদ্ধি, অর্থের বারা 
অপর অর্থের উৎপাদন, এবং আসজীহীদিগেরও 'আবস্থার উন্নতি 
হইয়া ধাকে। জতএব এই্রপে ব্যয় করাই হে জর্থের উপঘুক্ক 
ব্যবহার তাহাতে জার কিছুনা সংশয় লাই । | 
পুর্ধে উল্লিখিত হইয়াছে, হে ধন যে প্রকারের হউক লা 
কেন, হাহান্বারা ধমোৎপাদনবিষয়ে কোর না কোন রূপ 
সাহাব্য হইয়া ধাকে। তৎসযুদয়কেই মূলধন কছে। ইহান্থারা 
এই বুঝিতে হইবে, যে আর্মিকদিগের ভরপপোষণার্থ যে ধন 
ব্যয়িত হয়, তাহাই যে কেবল মূলধ্নশদ্দের জভিধেয় এরপ 
ছে, ধনোধপাদনার্ধ যে সমস্ত বস্তাদি ব্যহত হয়, যে কার- 
খ্বানায় এ যন্্রাদি স্থাপিত হয়, তৎ্সমুকয়ও মূলধন! অর্থাৎ 
প্রাকৃতিক ও মাপুষের পরিআমোৎপ্ যাবতীয় ভ্রষ্য ধমোৎ- 
পানের সাহাষ্যার্থ বাবহত হইয়া থাকে তৎসমূদতই হুলধন। 
এক্ষণে প্রতিপ্র হইভেছে, যে মূলধন স্বিবিধ! কোন ব্রষ্য 
প্রস্তুত করিতে হইলে যে মূলধলের প্রয়োজন হয়, তাহার 
কিয়দংশ এরূপ ধাকে,যে একবারমাজ ব্যবহার হইবার পর 
উচ্ছার জার সেরূপ অবন্থ। থাকে মা, উহা জার সেঠ্রপে ব্যহ- 
হত হইয়া সেই পদার্ধেয প্র্ততীকরণবিহয়ে ফলোপধাধ়ুক 
হয়না । হলে কয় একজন মহাজন পাথয় বা জোমড়া পোড়াইয়া 
চ৭ প্রস্তত হ়িতেছে। এলে পাতর বা জোমড়া পোড়াতে 
হড কাষ্জ বা কল লাখিবে তৎসমুদয় একবার সাজ ব্য 
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ছইতেছে, একবার ব্যবঙ্ারের পর এ কাঁ্াদির আর ভাদ্ুশ 
জবস্থ! ধাকিতেছেলা, দু্রাং সে অবস্থায় ভৎসযুদয় কি 
প্রকারে আর এ ব্যবসায়ের মূলধন হইতে পারে? কোন ভ্র্য 
প্রন্থভ করিতে যাবতীয় উপকরণনামতরী লাগে তৎসমূদয়ই 
এইরূপ । আযিকদিগের আহারাদিনিব্বাহার্থ হাহা ব্যয়িত হয় 
ও যাহা তাহাদিগ্বের বেতনন্বয়পে প্রদপ্ত হয়, তত্তাবৎ ও এই 
জনীর ছত্তনিবিউ। এই ঞ্রেণীর অন্তর্গভ মূলধন অন্যান্য 
আকারে পরিণভ হট অন্যান্য কার্ধ্ের মূলধ নরুপে ব্যবহৃত 
হইলেও ছইভে পারে বটে, কিন্তু উহার যেরূপ একলার ষে 
ব্যবঙায়ের মুসধনন্বক্কূপে ব্যবঘভ হইল, সেইক্ধপে আর কখনই 
সেই ব্যরসায়ের মূলধনন্বয়পে ব্যবহৃত হইতে পারেনা ! 
হৃতরাৎ ব্যরসার়ীকে, ভাঙার পরিশ্রম ও মুপধনহ্ারা বে 
সামগ্রী উৎপনধ হইস, হাহা বিক্রয় করিয়া নিরতর ই প্রক্কার 
ফুপধনের সরবরাহ করিতে হয়। এই আবীর মুলধনক 
পৌনঃপুনিক্ক বা! ছণমান মলধন কহে। পৌন$হুনিক 
মূলধন একবার্মাত্র ব্যবধত হইয়াই বিনউ হইয়া যায় বটে, 
কিন্তু ইহার ফল ও সঙ্গে সঙ্গেই উৎপন্ন হয়। কষততীবীরা 
আপন আপন পরিশ্রম ও মূলধনের ফল অবিলঙ্থেই পাইয়া 
থাকে কারণ ভাহাদিগের পরিঅম ও মূসধনের ফলন্বরূপ 
শস্যাদি শীতই উৎপন্ন হয়,ও অমিকেরা তাহার ব্যবহার 
করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু ষে সকল পদার্থ মৃুলধনকূপে বারদ্বার 
বাহধত হইয়াও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়না, বহুষ্কা্গ পধ্যস্ত একভাবে 
ব্যবষত হইডা। কাধ্য করিতে গাকে, ভতসযুদয়কে সাব ব! 
শ্থিরডর মূলধন কহে। স্থাবর মূলধন বহুবার ব্যবহত হইয়াও 
বিষ হয় না সমানভাবে ফলোৎপাদন করিডে থাকে, কেবল 
মধ মধ ইছাদিগকে কিছু কিছু মেরামড করিভে হয়। কৃ 


গথন আঅধ্যার। ২৯ 


কের লাজল,তস্তবায়ের ্াকু;কামারের হাতুডি)ও কলছরের ভী 
এনজিন প্রভৃতি সমুদয় এই শ্ণীর জন্তর্মিবিউ। পৌনঃ পুরি 
ও শাবর মূলধনের পরস্পর প্রভেদ এই যে পৌনঃপুলিক মূলধন 
এক্কবার মাত্র ব্যবহারের পরই বিনউ হইয়া হায়, কিন্ত সঙ্গে 
সঙ্গেই উহার হল উৎপন্ন হইয়া থাকে, অর্থাৎ এ মূলধনের 
মূল্য এবং এ মুল্যের উপর কি্চিৎ লাভ ব্যয় করিবার পর 
অহিলগ্গেই উৎপন্ন হয়, দুতরাং শ্মিকেরা উহা্ধারা জাপন 
আপন পরিশৃমের হল শীল ব্যবহার করিতে পারে, ফল? 
উদ্থা দ্বারাই ভাহাদের ভরণপোষণ নির্বাহ হইয়া খাকে। কিউ 
স্থাবর মূলধনের মুল্য কোন স্থলেই শীত্র উৎপন্ন ছয় না। উহ? 
দ্বারা বহুকাল কাধ্য চলিতে থাক্কে। বহুকাল কাধ্য চললে পরি 
শেষে প্রভূত লাভ হইতে থাকে, ও দেশের মুলধন ও হছুলঃ 
পরিমাণে কৃষ্ধি প্রার্ত হয়! তবে উহাদ্ধারা শীত্র শীঘ্র যাহ 
লাভ হয়তন্দারা কেবল মেরামতের খরচটা মা চলিয়া হায় 
ই্ছান্বারা প্রতিপ্ হইতেছে, যে যদি হঠাৎ কোন পৌন$- 
গুনিক মুলধনকে স্থাবর মূলধান পরিধত করিতে হয়, তাহা 
হইলে শৃিকদিণকে কিছুকালের জন্য বড়ই জনুবিধা সহ্য 
করিতে হয়। মনে কর আমাদের রেলওয়ে কোম্পানি যে মুল, 
ধন ব্যয় করিয়া রেলওয়ে প্রদ্ভত করিয়াছেন, রেল প্রস্তাত করি” 
বার পুরে তপ্তাবৎ মূলধন কৃষিকাধ্যে নিয়োজিত চ্িল। 
হুততরাং সেই সুমইৎ কৃষিকাধ্য চালাইতে যত শৃমজীবী নিযু্ 
খাকিত, ভাহারা পরিশৃম করিবার পর জল্পফালের মধ্যেই নিয় 
নিজ পরিশুমের ফলভোগ করিতে পাইয়া জীবিকানিবর্ধাহ 
. করিত । ফিন্ত যখন রেলওয়ে কোম্পানি & মূলধন উক্তুন্ধপ 
না খাটাইয়া রেলওয়ে নির্দাণ করিতে আরম করিলেন, তখন 
কোল্পুনর কৃষিকাধ্্যে হেকল লোক পরিশৃঙগ করিত পাথর! 


৩৪ অর্থনীতি ও অর্থব্যবছার । 


মকলেই পূর্বের ন্যায় শীত্র শীত আপন আপন শমের ফল- 
ভোগ করিতে পাইল না, কারণ কলের দ্বার! কার্য চাঁলাইলে 
বহু লোকের কাধ্য অল্প লোকে চালাইতে পারে, সুতরাং 
ভাহাদিগকে অন্যান্য উপায় অব্লম্থনপুর্বক জীবিকানিহ্বা্ 
ফরিতে হইল, ফলতঃ কিছুকাল তাহাদিগকে বিলক্ষণ কক্ষে 
পড়িতে হইল। কিন্তু কাল্হকারে যেমন রেলওয়েকাধ্যের 
হীরক হইতে লাগিল, তাহাদিগেরও অবস্থার উদ্নাতি হইতে 
বয় হইল, এবং এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে রেলওয়ে- 
কার্যে পূর্বের কৃষিকাধ্যে যত লোক পরিশ্ম করিত, তাহা 
অপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোকের প্রয়োজন হইল, এবং শৃমি- 
কেরা সুখের অবস্থায় উত্তীণ হইল। ক্রমশঃ র্েলকোম্পাগির 
বিলক্ষণ লাভ হইতে লাগিল ও মুসধনও পুর্বাপেক্ষা উন্নতি 
লাভ করিয়৷ দেশের সুখসমূদ্ধি বৃদ্ধি করিডে লাগিল । এক্ষনে 
স্পাই বোধ হইতেছে যে. পৌনঃপুনিক মুলধন স্বাবররূপে 
পরিণত করিতে হইলে হদিও আপাততঃ দেশের কতক অনু 
বিধা হয়, কিন্ত পরিশেষে উহাদ্বারা দেশের ও জনসমাঁজের 
বিলক্ষণ উপকার হইয়া থাকে । 

মূলধন নানাবিধ প্রকারে ব্যবহৃত হইতে পারে। কেহ কৃষি- 
কাধে আপন মলধন বিনিযোজিত করে, কেহ লিজ মূলধনদ্বারা 
যুক্রাহস্ত্রংস্থাপন করে, কেছ বা কর্ড দিয়া উহার সুদ হইতে 
স্ুলধনের বৃদ্ধি করিয়া থাকে ! ফলতঃ যে কোন প্রকারে 
হলোৎপাদনকাধের সাহাফ্য হইলেই মূলধনের প্রত ব্যবহার 
হইল । পুর্ধেহ অনেকের এইজূপ সংস্কার ছিল, ষে টাক। ধার 
দিয়া হৃদ খাওয়া জন্যায় ও যুক্তিবিগহি ত কাষ্য, কারণ এরূপ 
করিলে আধমর্ণ দিখের প্রীতি অত্যাচার কর! হয়। কিন্তু কিঞ্চিৎ 
বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পইই প্রতীয়মান হইবে হে, এই 


শ্রম অধ্যায়। ৩১ 


সংস্কারটা নিভাস্ত জলঙ্গত। টাকা ধার দিয়া গুদ লইলে 
খাতকের প্রতি কি অত্যাচার হয়? কিছু লহে। কর্জজ দিবার 
অর্থ কি? জামার অর্থ জামি জন্যে ফ্যবহার করিতে দিলাম, 
দেউহ ব্যবহার করিয়া উপকারলাভ করিল, এবং আমার 
জর্থ ব্যবহার বরিয়া তাহার লাভ হল বলিয়া এ লাভের 
কিয়দৎশ নুদন্থক্ধপে আমাকে দিল। ইহাদ্বারা উভয়েরই উপ- 
কার হইল, আমারও কিছু সুদলাভ হইল, জার আধমর্পেরও 
বিলক্ষণ উপকার হইল। অতএব ধার দেওয়। কিসে ন্যায়সঙ্গত 
হে? 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ। 

ধনোতপত্তি। 
সাধনওয়ের উৎপ1দিকা। শক্কি। 

ছিতীয় পরিচ্ছেদে নিদীত হইয়াছে, ফে ধলোৎপতির নম 
দায়ে ভিনটা সাধন, ভূমি, পরিশ্ঞম ও মৃধন। এক্ষণে এই 
ভিনটার মধ্যে কোনুট'র কিন্পপ উৎপাদিকাশক্তি ও কিরূপ 
উপায়ঘার। এ শক্তির রন্ধি করা যাইতে পারে,এই সহগ্ বিষয় 
সম্যকুকপে বিবেচিত হইতেছে । ভূমি পরিজম ও মূলধন এই 
তিনটার সমবেত কাধ্যন্থারাই ধন উৎপয় হইয়া থাকে । কেহ 
ভূঙগি, কেবল পরিআয,বা কেবল মূলধন, কোন কাধেরই নহে, 
আবার ইহাদের একটীয় অভাবে অপর দুইটা দ্বায়াঙ ধনোৎ 
পান হইতে পারে না। ইহাৰারা এই ফলটির হইত্রেছে, যে 
ধনোৎপাদন কাধ্যে ইহাদের প্রত্যেকের স্বাভাবিক শঙ্জি 
ব্বাছে বটেকিস্ত ইহীদের পরম্পর সাহায্যস্বায়াই এ উৎপাদিক1 
শক্তি টু হয়। আবার এই তিনটারই উৎপাণিকা শক্তি দেশ 


৬. অর্থনীতি ও অর্থবাবহার। 


কাল পাত্র প্রত্ঠীতি নানা কারণে ভিন্ন ভিন্ন! আমাদের দেশের 
ভূমি বিলাত প্রভৃতি উত্তরদেশর ভূমি অপেক্ষা জধিক উব্ভরা, 
সুতরাং এদেশে অপেক্ষাকৃত জল্প পরিশ্রমে অধিকতর ফ্শল 
উৎপয় হইয়া থাকে। যে সরল প্রদেশ সমতল তথায় ফশল 
উৎপাদন করিতে যেরূপ শ্রম ও ধনব্যয়ের আবশ্যকতা হয়, 
প্রস্তরময় প্রদেশে তদপেক্ষা অনেক অধিক শ্রম ও ধনব্যয়ের ! 
প্রয়োজন হইয়া থাকে । এইক্ধপ হইবার কারণ এই যে,তিন্ন 
ভিন প্রদেশে ভূমির উব্বরভাগুপ ভিন্ন ভিন প্রকার | যে স্থানে 
ভূমির উব্ব্রতাগ্ুণ অপেক্ষাকৃত অধিক তথায় উৎপাদনকাধ্যে 
জপেক্ষাক্কত অল্প পরিশ্রম ও ব্যয় লাগে। আবার যে স্থানে 
ভূমির উ্বরত্ধ অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অল্প, তথায় অপেক্ষাকৃত 
অধিক অম ও মূলধনের আবশ্যকতা হয়। 

কালভেদেও ভূমিপ্রভৃতির উৎপাদিক! শক্তির তারতম্য 
হইয়া থাকে। ফে সকল প্রদেশ কিছুকাল পুরে অনুৎপাদক 
মরুভূষি বা অরপ্যময় ছিল,তৎসযুদয় কালক্রমে বিলক্ষণ উত্বর। 
হইয়া প্রভূত ফশল উৎপাদন করিতেছে। হুন্দরবন কিছুদিন 
পুপ্চে ব্যান প্রভাতি ভয়ানক আর্ণ্য জস্তদিগের জাবাসভৃমি 
ছিল, কিন্ত এক্ষণে এ সকল প্রদেশে আবাদ হইয়া! বিলক্ষণ 
লাভ হইভেছে! কোন কোন দেশের লোক অন্যান্য দেশের 
লোক অপেক্ষা অধিক আম ও কাধ্য করিতে পারে। কথিত 
আছে ইংল্ডের একজন কৃষক একল| যে কাধ্য করিতে সক্ষম, 
কলিয়াদেশীয় তিন জন দান একত্র পরিজ্রম করিলে সেই কার্ধ্য 
সমাধা করিতে পারে । মূলধনের পক্ষেও ঠিক এরপ। বিশেষ 
কৌশল ও টৈপুণ্যের সহিত মূলধন প্রয়োগ করিতে পায়িলে 
ষে কার্য অনায়াসেই সম্পাদিত হয়, কোৌশলব্যভিরেকে 
সংখ্য লোক একজ করিয়াও কোন কালেই সেই হারা, সঙ্গাধা 
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হরিতে পারা হায় না। এক্ষণে সীম এনজিন, বা ইলেকট্টুক 
টেলিগ্রা্ষদবারা হে সহল কার্ধ্য সহজে ও জন্লকালে মির্বাহিত 
হইডেছে, ভীম এনজিন প্র্ুতির হাতি না হইলে ই সকল কনই 
সম্পাদিত হইতে পারিভ না । এক্ষণে স্পাই বোধ হইডেছে, 
ফে দেশ, কাল, পান, জলবায়,, কৌশল প্রেড়তি নানাবিধ কার- 
ধেয় সহযোগে পূর্বেহোজ সাধনজয়ের উৎপাদক শির তার- 
ভম্য হই থাকে। 

তৃমির উৎপাপিকা শক্তির যে যে কারণে ইতয় বিশেষ ছয়, 
তন্মধ্যে প্রাকৃতিক সৌকর্ধ্য ও তাহার বিপর্যয় এই দুইটাই 
সন্বপ্রধান। কোন কোন প্রদেশের ভূমি শ্বাভাবিক লিয়ামে 
অন্যান্য স্থানের তমি অপেক্ষা! অধিকতর উঞ্জরা হইয়ায্টে। 
অতএন একপ পঙ্গে অনায়াসে ও জল্ন্যায়ে প্রভূত ধন উৎপন 
হটবা থাকে তমি উর্ধ্বরা হষইালই 'ব ধনোৎপাদনের জুবিধা 
হইল, এরূপ বলা সজাসঙ্গত নহে কারণ অনেক শ্বানের ভি 
এত ঈন্দিরা যে তথায় অপধ্যাপরিমাণে শস্য উৎপন্ন য়া 
কিন্তু ই ৯ৎপন় ব্য দেশবিদেশে লইঘ1 বিক্য় করিনা কোন 
উপার লাই, এবং তত্রগ্য জধিবাসীদিখের সংখ্যাও এত 
অধিক নতে, “ষ তংসাদয ভাঙাদের মধ্যেই নিঃাশেধিত হইতে 
পারে, সুতরাং তথাক্কার আনক উৎপর় দ্রব্য ধানাৎপাদনপক্ষে 
কোন সাতাষ্য না করিছা লিঙ্ক পভিয়! থাক্ষে। আসার যদিও 
ই সমন্ত 'ন্যজাত বহৃব্যয় ও পরিঅমপুর্রক বিদেশে লটয়া 
যাওয়া যাষ, ভাঁহাতেও দিশেষ লাতি কষ না, কারণ 
ইকপে 'একদেশ হষ্টতে অন্যাদাশ লইগ্া যাইতে 
এম স্যয় পতভিয়া যায়, হে পরিশেষে ঠিসান করিলে 
কিটুই লাভ দাভায় মা] উদর জামেরিকার মিসিসিপি লদীর 
নিকট ভুমিমমুদয় এত উব্রা যে, তথায় অপধ্যাওপরিমাণে 
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ধছ উৎপন্ হয়, কিন্ত এই গমের অধিকাংশ ইউরোপের অথি- 
বাসীদিগের ব্যবহারার্থ প্রেরিত হইয়া ধাকে। ইহাতে এত 
খরচ হইয়া যায়, যে হিসাবের সময় অতি সামান্য লাভ হয়। 
জতএব দেশের এপ অবস্থা হইলে তথায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধি 
করিবার চেষ্টা পাওয়া সহ্বতোভাবে কর্তব্য । 

ভূদির উত্বরতাগুণের ভারতম্য অনুসারে পরিঅমের উং- 
পাদিকা শক্তির ভারতম্য হইতে দেখা যাঁয়। যে ভুমি অধিক 
উত্তরা তথায় অর পরিঅমেই কাধ্য হয়, আর যে স্থানের ভূমি 
অল্প উত্বরা তথায় অধিক পরিশ্রমের আবশ্যকতা! হয়, এরং 
এই গ্রকারে মের শক্তিরও ইতরবিশেষ হইয়া পড়ে । শ্রম- 
জীবীদিগের বা আমের তত্াবধায়কদিগের আকৃতি প্রকৃতি, 
বুদ্বির্তি, ও শিক্ষার ইতরহিশেষ অনুসারে আমের উৎপাদিকা 
শির হাস রৃষ্বি হয়। যাহারা অপেক্ষাকৃত লবলশরীর, কই- 
সহ, বুস্িমান,ও ছুশিক্ষিভ। তাহারা তাহাদের অপেক্ষ! হীনবল, 
ও হীনবুদ্ধি লোকদিগের অপেক্ষা অধিকতর উৎপাদক পরিআম 
করিতে সক্ষম। বজদেশের কৃষকেরা উৎকলের কৃষকদিগের 
অপেক্ষা অনেক জে কাধ্যদক্ষ। কোন কার্যে মূলধন ব্যয় 
করিলে তাহার ফলম্বরূপ যাহা উৎপন্ন হয়, সেই উৎপর্ন ভ্রক্যের 
সহিত উহার ষে সম্বন্ধ, তাহাই মূলধনের উৎপাদিকাশক্কির 
নিয়ামক। অর্থাৎ ষদি১ টাকা মূলধন হইতে ২ টাকা 
উৎপন্ন হয়, ভাঙা হইলে এই বুঝিতে হইবে, যে এস্থলে মূলধন 
আপনার দ্বিগুণ উৎপর করিডেছে। ষেরূপ ভূমি ও পরিশ্রমের 
উৎপাদিকাশক্তি ছেশকালগাত্রডেদে ভিন্নপ্রকার হইয়া খাকে, 
মূলধনের বিষয়েও ঠিক সেই কূপ। উত্বরা ভূমিতে উপঘুক্ত 
পরিশ্রম করিলে মূলধনের উৎপাদিক শরক্জির বুন্ধি হয় বটে, 
কিন্তু এত আর একটা কারণেও মূলধনের উৎপাদদিকা 
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শক্তির ,তারতয্য হইয়া ধাকে। যন্ত্রবযবহার দ্বারা কাধ্যসাধন 
করিতে পারিলে অর পরিঅমে অধিক কাধ্য সাধিত হয়। কপি- 
কল খাটাইয়া কাট তুলিলে কত লোকের কাধ্য কয়েক জন 
মাত্র লোকের ছারা সাধিত হয়। দ্রীম এন্জিন দ্বারা কত অল্প 
সময়ে ও কত অল্পব্যয়ে প্রভূত ধন উৎপন্ন হইতেছে, ইহা সক- 
লেই বুঝিয়াছেন। ফলতঃ যন্ত্রাদি ব্যবহার প্রত্ুতি ফেকোন 
উপায়ে যতই পরিশ্রমের লাঘব করিতে পারা যায়, ততই জ্প- 
ব্যয়ে অধিক কার্য সাধিত হয় ও বিলক্ষণ লাভ হইতে পারে। 
কিস্তু ফদি যন্ত্রাদিব্যবহারদ্বারা কাধ্য না করিয়া কেবল মানুষের 
পরিশ্রমের উপর নির্ভর করা যায়, ভাহা হইলে সকল কাধ্যেই 
বনু পরিশ্রম ও ব্যয় হয়, কিন্তু তাদশ লাভ দেখা যায় না। 
এইক্লপেই মূলধনের উৎপাদিক! শক্তির তারতম্য হইয়া ধাকে। 

কি কি কারণে ভূমি, পরিআম, ও মূলধনের উৎপাদিকা 
শক্তির তারতম্য হইয়া থাকে, ভাহা উপরিভাগে নির্ধারিত 
হট্য়াছে। এক্ষণে ক্িরূপে ইহাদিগের উৎপাদিকাশজি প্রতৃ- 
তির বৃষ্ধিত্বারা। অধিকভবু ধন উৎপন্ধ কর] যাইতে পারে তাহার 
উপায় দিণীঁ হইডেছে। তুমি উশ্বরদত্ত। ইহার হাসরৃদ্ধি 
কিছুই নাই, কিস্তু পরি ও মূলধন উভয়ই বাড়াইবার উপায় 
আছে, অতএব কি উপায়েই বা এই উভয়ের £ঘ্ি হইতে পারে 
তাহাও বিবেচিত হইতেছে। 

যদিও ভূমি ইত্বি কর! যায় না, কিন্ত অনায়াসেই কৃহি- 
কাধ্যের বিশ্তুতি কর! যাইতে পারে! সকল দেশের সকল 
ভুমিতেই যে চাষ হইয়াছে এরূপ কখনই বলা যাঁয় ন|। জতএবর 
ভূমি হইতে অধিক ধনোৎপাদন করিবার প্রয়োজন হইলে 
পতিত ভূমি সকল জাবাদ কর! উচিত। হে স্থলে আবাদকর। 
ভমির উব্ধারভাতুন ৃত্ি বর চলে, তথায় পতিত ভুমিতে 
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আবাদ আরপ্ত করিবার পূর্বের উহাদিগের উব্বরভাগুণ বাডডা- 
ইবার চেষ্টা পাওয়াই কর্তব)। কিন্তু ষে দেশের ভূমি এত উব্বরা 
থে তাহার উব্বন্ব আর বাড়ডে পারে না, তথায় অধিক 
উৎপাদন করিবার আবশ্যকতা হইলে পতিত ভুমি আবাদ 
করা ভিন্ন উপায়াপ্তর নাই। এইব্লপে কৃষিককা্ের বিস্তার 
করাকেই লোকে ভূমির বৃদ্ধি বলে। জমিতে দার দিলে উহার 
ফলোৎপাদিকা শঞ্জির বৃ্ধি হয়৷ সক্ল দেশেই এই উচশে 
জমির উপর মেঝের পাল রাখিয়া দেয়, উহাদের মলমৃত্রহারা 
ভূমির উৎপাদিকাশজির রূদ্ধি হইয়া থাকে । ইৎলগের অন্তর্গত 
নরক্ছকশায়ার নামক স্থানের ভ.মি পৃর্দে কিছুমাত্র উত্তরা ছিল 
না.কিস্ত এক্ষণে এই উপায়দ্ধারা বিলক্ষণ উব্বরা ইয়া উঠি- 
যুঃছে। এক্ষনে এপ জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে ষে ভূমির উর 
রভাগুপ কিন্বপ? তাহার উত্তর এই যে,ক্কোন ভমি অপর ভমির 
অপেক্ষা স্বভাবগুণে অধিক উৎপাদন করিহে পারে, কিন্ত ষে 
খানে এ তমি হইচ্ে উৎপম শঙ্গাদির ব্যলহার হই বেক, তথা 
উহা লষ্টপ্রা যাইতে অনেক বউনিখরচ পন্ডিভে পারে। আনার 
এ স্থানের নিকট ৫ ভ মি হদিও অপেক্ষাকৃত অল্লাংপাদক, কিন্ত 
উহার ফশল লইয়া যাইতে তাদশ বউনিখরড পড় না-স্ুতরাং 
এপ স্থলে দৃওস্থ অধিকোপাদক্ক ভমি অপক্ষা) নিকটস্থ 
জঅল্লোৎপাদক ভমি অধিক কাধ্য করিতেছে বলিতে হইবে । 
এক্ষণে বুবিতে হইবে যে ছুই খণ্ড ভ.মির মধ্য যেখানির উৎ- 
পন্গড্রব্যাদি ব্যবহারোপযোগী করিতে.অধিকৃতর ব্যয় ও পরি- 
শমের আবশ্যক্ডা হয়, ভাহাকেই অর উব্বরা, ও যেখানির 
অপেক্ষাকৃত জল্প শৃমও ব্যয় লাগে সেই প্রানিকেই অবিক 
উল্র! বলিতে হইবে । ইহাস্থারা প্রতিপন্ন হইতেছে ফে যন্রব্যব- 
হারাদি হে কোন উপায়ে ত,মির কৃছি ও উৎপনর দ্রব্যবহলাদি- 
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কাধের ব্যয়ঙাঘর করা যাইতে পার, উত্তাহৎ হইতেই 
ভূমির উৎপাদিক্কাশজিহ বদি হয়। 

কোন দেশে লোকসংখ্যার বুনি হইলেই তথায় পুরবা- 
পেক্ষা অধিক্কভর পরিমানে আহারসামগ্রঃরও প্রয়োজন হইয়া 
থাকে । কাজেকাঙ্েই এক্প হইলে তথাকার অধিবাসী দিণকে 
তব্রচ্য পতিত ভূমি সকল জামাদ করিতে হয়। কিন্তু এ সকল 
ভূমি অপেক্ষাকৃত অল্প উত্বরা হওয়াতে উহাতে আবাদ 
করিতে অনেক পরিআম ও অর্থক্যয় হয়। সুভরাৎ এসকল 
ব্যয়নির্বাহপূর্বক লা করিলার জন্য আপনা আপনিই তথায় 
আহার্সাম্রীর পূর্বাপেক্ষা অনেক মূল্যবৃন্তি হইয়া উঠে, এবং 
এইবপেই এক্সপ অবস্থাডেও অধিবামীদিগের জীবনরক্ষ! ও 
ধনরর্দি হইয়! থাকে। যদি অঙ্কন বা হাজাগডক] প্রভাতি 
কারণে কোন দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিচ হয়, তাহা হইলে দুর্ভি- 
ক্ষের উপক্রম বুঝিয়াই ভথাকার মহাজনের! মাল ধরিয়া রাখে, 
এবং যখন ছুভিক্ষ উপচ্চিত হয়, তখন ধান্যাদির দর অনেক 
চন্ভাইয়া দিয়া বিক্রয় করিতে থাকে, দর চড়িতেই লোকে 
জীবনধারণোপযোগী জাহারদ্রব্য যথাকথঙ্ষিৎ ক্রয় করিয়া 
জীবনরক্ষ] করিয়া ধাকে | ব্যবসাদারেরা ওকপ না করিলে 
হয়ত দেশশ্রপ্ধ লোক অমাডাকে কালগ্রাসে পতিভ হইত | 

পরিআমের উৎপারিকাশজি বৃদ্ধি করিবার উপায় উহার 
সমবায় অর্থাৎ বছলোকের একজ পরিএম। যে কাধ্যটী ডু 
জনে অতিকষ্টে সাধন করিতে পারে, যদি চারি জন লোকে 
উক্জকাধ্য-সাপনার্থ একত্র পরিআম করে, তাহ হইলে জল্লা- 
মাসেই এ কাধ্যট সম্পাদিত হয়। জনেক কাধ্য এব্ধপ আছে 
যাহা বহছুলোকের যুগপৎ পরিশ্রম ব্যতিরেকে কখনই সাধিত 


হইচে পারেনা | মনে কর একটা বৃহৎ বোবা কোন উচ্চন্থানে 
৪ ঙ$ 


৩৮ অর্ধনাতি ৪ অর্থবাবছার। 


ভুলিতে হইবে। ছুই এক জন লোকে এইরূপ কাধ্য কখনই 
সাধন করিভে পারেন]। কিন্ত অনেক লোক একত্র পরিআম 
করিলে উহ! অনায়াসে ও জবিলছেই নির্বাহিত হয় । একজন 
লোকের পরিজমের উক্ত কাধ্য সাধমবিষয়ে কিছুমাত্র উৎপা- 
দকতা নাই। কিস্ত বছলোকের পরিজমের সমবায় হওয়াতে 
উহা! অনায়াসেই সাধিত হইতেছে শ্রমের সমবায় উহার 
উৎপাদিকাশক্তির বৃদ্ধি করে বলিয়াই অনেকজনে একজ্ পরি- 
আম করাতে এক্সপ কাধ্য লাধিভ হইয়া খাকে, নতুবা উহা 
কখনই সাধিভ হইতে পারিত না। 

পরিআমের সমবায় দুই প্রকার। বিশুদ্ব-লমবায়, ও সমবায়- 
সঙ্কর বা মিআ-সমবায়। বহুলোতে একটী কাধ্য সম্পাদন 
করিবার নিমিপ্ত যে একত্র পরিশ্রম করে ভাহাকেই বিশুদ্ধ 
সমবায় কহে অনেক কাধ্য এরূপ আছেহে বছলোকের 
একত্র পরিআম করা ব্যভীত উহা কখনই সাধিত হইন্ডে 
পারেনা! পুরে ষে দৃষ্টাস্তটা উ্িখিত হইয়াছে উহাই এই 
বিশুস্ব সমবাধ়ের উদ্াাহরণশল। ইহার অন্যান্য অসংখ্য 
উদাহরণ প্রতিদিন আমাদের হৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, 
জতএব ইহ! কিন্তপ আমরা স্পউই বুবিতে পারি। 
ভি্নভিম ব্যনসায়ে ব্যাপুভ ব্যক্তিয়া ষে অন্যান্যের লাহাষ্য 
করিয়া থাকে ভাহারই নাম সমবায়-সন্থর । জামরাযে বিলাতী 
কাপড় ব্যবহার করিয়। থাকি উহ্থাজ্ছাপাততঃ জড়ি সামান্য 
পরিআমের ফল বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিঝিৎ কিঞ্চিত 
পধ্যালোচন। করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুরা যাইবে যে জসংখ্য 
ভিন্ন-ভি-স্যবসায়ী লোকের পরস্পর সাহাব্যও পরিশ্রামে উহা 
প্রস্তুত হইয়া আমাদের ব্যবহারার্থ উপাঠিভ হইয়াছে! তুলা 
ও পাট এই ছুইটা স্রব্যে বিলাতী কাপড় প্রস্তুত হয়। আভএব 
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ন্প্রধম যাহারা তুল] ও পাটের চাষ করিয়াছে তাহাদের 
পররশ্রম। পরে যাহারা কার্গাস ও পাট গাছ হইতে ভুলা ও 
পাট বাহির করিয়াছে ভাহাদের পরিজম। পরে যাচ্ারা এদেশ 
হইতে উহা লই যাইবার সুরিধায নিমিত্ত গাইট কসিয়াক্ছে 
তাহাদের শ্রম| ভৎপরে যাহারা জাহাজে করিয়া উক্ত দ্রব্যাদি 
আমাদের দেশ হইতে বিলাতে লা শিয়াছে ভাহাদের আম। 
তাহার পর মাঞ্ছেউরবাসী কাতীদের অম। তাহার পর আবার 
প্রস্তত কাপড় জাহাজে করিয়! আমাদের দেশে আনিবার আম। 
এত লোকের পরম্পর সাহায্য ও পরিঞ্রমে আমর। বিলাভী 
কাপড় ব্যবহার করিতে পাইতেছি। পূর্ধের হাহাদের নাম 
উল্লিখিত হইল, উহার সকলেই উজকাধ্যে সাক্ষাৎসন্থস্থে 
পরিএম করিয়াছে, কিন্তু এতভিম কামার, জাহাজনির্দাতা 
প্রন্ুতি নানাবিধ ভিষন ভি ব্যবলায়ী লোক এ ক্বাধ্য সাধন 
করিবার নিমিত্ত পরম্পরীসন্বস্ধে পরিজম করিয়াছে। অতএব 
কতলোকের সাহায্যে হে আমরা বিলাভীকাপড় ব্যবহার 
করিতে পাইডেছি ভাহার সংখ) করা যায়না। অল্প লোকের 
পরিশ্রমে কখনই উক্ত কার্য সাধিভ হইতে পাঁরিত না। এক্ষণে 
স্পষ্টই বুজা গেল সমহায়সন্থর্ারা অম কতদুর কাধ্যকর হইয়া 
উঠে। সন্ধর-সমনাম়ক্ষে কেহ কেহ অমবিভাঁগ বলিয়া 
থাকের। ইছার অর্থ এই, ক্কোন একটা কার্ধয করিতে যে পরি- 
আম লাগে, এক জন বা জল্পলোকে উহ না করিয়া অনেক 
লোকের মধ্যে উহার বিভাগ করিয়া লইলে সহজেই এ কাধ্যটী 
সাধিত হইয়া ধাকে। যাহার! আরিন গড়িয়া থাকে তাহারা 
বহুলোক্ে একত্র শ্রম করে। কেহ তার প্রস্তভ করে, কেহ 
গার কাটা থাকে, কেহ & জাপ্লিনের অএভাগ ঘষিয়া সুচি- 
নির্দ্মণ করে কেহ আল্লিনের মাহাটা বসাইগা দেয়। এট রূপে 


৪০ অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার । 


দশ জন লোক একত্র পরিশ্রম করিয়] প্রতিদিন ৫০,০০০ আল্লিন 
প্রন্তভ করিয়া থাকে, কিন্তু যি ওকপ নাকরিয়া উহার 
প্রত্যেকে স্বতন্ত্র হইয়া কাজ করিভ ভাহা হইলে প্রত্যেকে ১০টা 
মাত্র পিন প্রস্তাত করিতে পারিত। ইহান্থারা স্প্ই প্রত্বীতি 
হইতেছে যে এইকপ শ্রমবিভাগন্বারা প্রত্যেকের উৎপাদিকা] 
শক্তির ২০০ গু৭ বৃদ্ধি হইতেছে । এখন বিবেচনা করিয়া দেখ 
আম-সমবায়ের কি অসীম প্রভাব! 

তিন্চা কারণে সনবায়সঙ্করদ্বার অমের উৎপাদিচা শির রদ্ধ 
হয়। ১ম ।--ই্াথার। প্রত্যেক কারিকরের স্ব গ্থ কার্যসাধন-নিদয়ে 
নৈপুণ্য ও দক্ষতার রদ্ধিচয়। নিরত্বর একরপকার্ধা কারলে উচ্গাতে 
নৈপুণারদ্ধি ওয়াই প্রভাবের ধর্নি। আরিনের কারখানায় যে ভার 
প্রস্তুত করে, সে আর কোন কার্ধাই করে না, তুহরাং দিন দিন এ 
জার্ধে। ভাহার নৈপুপ্যরদ্ধি চইতে থাকে | আগ্লিন গঠনের ন্যায় সফল 
কার্ষে,ই এটরপ। 

২ম ঘদি অনেক (লাক পরুল্পব সাাষ) নাকরিয়া সকলে কন 
জয়! জার্ষা করিত) তাহা তলে এক ব্যাঞ্চকে কাধের এক অংশ ন্যায় 
করিয়া অপর অংশে চাত দিবার পুর্বে কিছু সময় রখ। অতিবাহিত 
করিতে ক₹টত | মনে কর একজন নিজেই ভার গ্রন্থত করিছেছে, উঠা 
কাটিতেছ্ে,আালিনের মাথ) প্র্তাত করিতেছে) ও ঘহায় অগ্রভাগ সুচা- 
গ্রবৎ করিতেন । মনে কর এ ৰা হও ছার প্রস্তুত চল, এক্ষণে উষ্লাকে 
কার ফাটিতে হইবেক, কিন্ত তার কাটা আত ঝরিধার পৃন্বে সে কিছু 
বিশ্রাম করিয়া! লইল, হুভরাং & সনযুর্টী রথা নস্ট হইল ' কিন্তু এম- 


খিতাগ ছারা এট অনিঃটী নিবারিত হটন্ছে পারে) 
ওয়। সদবেত পরিশ্রম ছাল স্ব কার্ে প্রতোকের নৈপৃনারদ্ধি হয়, 


উচা পদে কথিত হঈয়াড়ে। এইরপে নৈপৃণারদ্ধি হলে উদ্চারা কাঁল- 
ক্রমে মাপন আপন কার্ষোএ তুবিখার লনিমি্ব যঞ্জাদি নিথ্যাণ ফ্রিতে 
সমর্থ জয় । বঞ্জাদি নিত কইলে তাগাদিগের পর়িঅমের আরও লাঘব 
ইইয়া উৎপাছিকাশির বুদ্ধি হঈরা খাকে। 
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পরিজমের সমবায় সমাজবদ্ধনের মুলন্বরূপ। সমাজের 
প্রত্যেক ব্যক্কি অন্যান্য সকলকেই সাহায্য করিভেছে। কেহ 
আহারসামগ্রী প্রেন্তত করিতেছে, কেহ আহার পাইয়া উচ্কার 
পরিবর্তে বক্স নির্মাণ করিতেছে, কেহ বা অমিকদিগের স্থাস্থ্য- 
রক্ষা করিতেছে, এইন্কপে সমাজতৃক্ত প্রচ্যেক বযজিই কোন 
না কোন প্রকারে অপরু লাধারংণর সুবিধার নিষিত্ত পরিআম 
করিরা থাকে। এক্প না হইলে কখনই সমাজবদ্ধন ও সমা- 
জের উন্নতি হইচে পারি না.নু হরাৎ মানবজাতিকে চিরকাল 


আদিম অসন্যতাঁডে কষ্টে কালযাপন করিতে হইভ সন্দেহ 
নাই। 


সমনেহ পরিঅমের নুবিধার নিমিত্ত দেশ বিদেশে যাহাতে 
অনায়াসে যাতায়াভ করা যায়, ভাহার উপায় বিধান করা 
উচিত, নস্কুব ইহাদ্বারা বিশেষ উপকার হইতে পারেন 
ইংরাষ্ভী ১৮৬" শালে বঙ্গদেশ হইডে উত্তরপশ্চিম প্রদেশে 
ফাভায়াতের বিশেষ সুবিধা ছিল না, তখন অতদুর কলের 
গাড়ি হয় নাই, সুতরাং এ সময়ে উত্রপশ্চিম প্রদেশে যে 
দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল তাহার নিবারণার্থ বঙ্গদেশ কোন সাহাহ্য 
করিডে পারেনাই। কিন্তু অল্পক্কাল পুরে ফণচ্জদেশে যে 
দুর্ভিক্ষ হয় তাহার নিসারণার্থ আমরাও মাহাষ্য করিয়াছিলাম। 

লোকসংখ্যার রুন্ধি হইলেই দেশের পরিশ্রমেরও বৃদ্ধি 
হইয়া থাকে। পরিশ্রম বাড়িলেই ধনোৎপাদনের ও বৃন্ধি হয়। 
রৰ্ধিই প্রকৃতির নিয়ম । প্রকৃতির নিয়ম জদুসারে তাবৎ 
পণর্ধ নিয়তই বৃত্বির উন্মুখ । মনুষ্যজাতিরও সস্ভতানসন্ততি 
হইয়া নিয়তই বৃন্ধি হইয়া থাকে । যদি কোন ব্যাহাজ না হয় 
ডাহা! হইলে সকল দেশের লোকসংখ্যাই কুড়ি বৎসরের মধ্যে 
ছিগুণ হইতে পারে। ভূয়োদর্শনদ্বার! এই বিষয়টার বাথাধ্য 


৪২ অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার। 


সপ্রমাঁণ হইয়াষটে। যদি লোকসংখ্যা অব্যাহতক্কপে বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে, হাহা হইলে জীবিরত ধনরৃদ্ধি হইয়া পৃথিবীতে 
এত ধন জমা হইয়া! যায়, ষে তাহার আর ইয়ত্তা হয়না, এবং 
এইকপে বহকাল অন্ভীত হইলে লোকমংখ্যা এত অধিক হইয়া 
উঠতে পারে, যে পরিশেষে পৃথিবীতে তাহাদের আর পধ্যাপ্ত 
স্থান হয় না। 

কিন্তু নানাবিধ বাধা উপস্থিত £য় এলিয়! কাধ্যে প্রায়ই এরূপ 
টিয়া উঠে না । আমাদের দেশে দুতিক্ষ ও তাচার আচষঙ্গিক নানাকিধ 
পীক্ষা উপস্থিত ত ওয়ান খে) মধ লোকনংখ্যার হাস হয়া খাকে। 
খালাবিবান্ক ও লোকংখাযা দম।উবার অপর একী কারণ | ইউরোপ- 
শত পিতামাতার, অধদ্ধে অনেক সন্তান শৈশবে কালগ্রামে পতিত 
হয়| ইহলট্ের ভদ্রলোকের উপার্জনক্ষম লা হইলে প্রায়ই বিবাই 
করেন না, ও নরওয়ের লোকেরা উপা্্নক্ষম না হইলে |বহাঠ 
করিতে পায় না। এটকপনান। কারণে পৃথিবীতে যধনহ লোকসংখা'র 
পদ্ধি জয়, তখনই আবার ক্ষঘুপ্রাঞ্ড হইয়া থাকে। লোকসংখ্যার রদ্ধি 
ই্লে দেশে গরিশ্রমেরও রদ্ধি ২য়) ও মের রক্ধিসঠকারে ধনেরও 
রদ্ধিউইতে থাকে। অতএব সকল স্ভসমাতেই ভত্রত্য অধিবাসীর| 
উপধুঞ্ আহারাদ পাইয়া যাঙ্াতে হুশর'রে কার্ষাক্ষম থাকিতে 
পাবে এরল অনেক আইন পিঁধবঝ তঈয়া থাকে! লোক্সংখা!। ধনোৎ- 
পনের কার। বলিয়া! এস্লে সংক্ষেপে উজ্ভার বিষয় বিবেচিত ভইল | 
খিতীয় অধ্যায়ের পা সেছে বি তরূপে ইার পুনরুল্লেধ করা 
ঘাইবেক। 

বাচ্পীয় যক্্র ব্যবারাদি যে কোল উপায়ে পরিশ্রমের 
লাঘৰ করা যায়, তাহ! হইডেই মূলধনের উৎপাঁদিকাশক্তির ও 
বৃদ্ধি হইয়া ধাকে। যস্ত্রাদির সাহায্যব্যভিরেকে ফে কার্য 
সম্পীদন করিতে অনেক শোকের প্র য়াজন, যন্ত্রের সাহাফ্য 
পাইলে উহা ৩ ড অক্পলোকেই নির্বাহ করিতে পারে। 

% 


প্রথম অধায়। ৪৩ 


অতএব বুঝিতে হইবে, যে যন্ত্রাদির সাহাষ্য ব্যতীত যে 
মূলধনের দ্বারা যত কাষ। হইত, যক্সের ব্যবহার করিলে 
সেই মূলধনের দ্বারা তদপেক্ষা অধিক কাধ্য হইতে পারে। 
আহএব ইহাকে মূলধনের উৎপানিকাশক্ি বৃদ্ধি করিবার 
উপায় বলিয়া নির্দেশ করিলে ক্ষতি নাই। আবার মুল 
ধনের বুক্ধির সহিত উহার উৎপাদিকাশক্তিরও বুজি হইয়া 
থাকে । অতএস কি উপায়ে মূলধনের বুজি কর! যাইতে পারে 
নি ডাহাহ বিচার কর যাইতে? 

পুর্বে কথিত হইয়াছে যে অধিকপরিমাণে ধনোৎপাদন 
করিছে হইলে মূলধনের বৃদ্ধি কৰিছে হর। কিন্তু মূলধন 
কিন্বুপে বাড়ান যাইতে পারে? মূলধন সঞ্চয়ের ফলন্বক্প, 
সুতরাং সঞ্চয়ের বুষ্ধি করিতে পারিলেই মুলধানের বুদ্ধি হইতে 
পারে। কিন্ত কি উপায়ে আমরা অধিকহর সঞ্ধয় করিতে 
পারি সগয়ের দুটা উদ্দেশ), ১ম ভবিষ্যতের ভাবনা । 
প।সঞ্ষিভ্ঘনদ্থারা ধনবৃ্ধি করিবার ইচ্ছা! এই দুইয়ের 
অন্যহর অভিগ্রায়েই সঞ্চয় করিতে মানুছের প্ররুতি জয্মে। 
ভরধ্যে প্রথম অভিপ্রায়টা বিভীয়টা অপেক্ষা অধিক প্ররল 
মান্তষের অবস্থা চিরকাল সমান যায় না। অব্ধ! রথচক্রের 
ন)া নিরন্তর পরিল্কমান। যিনি অদ্য ধনী তিনি কালক্রমে 
দরিদ্র হইডে পারেন, আবার যিনি দরিদ্র তিনিও কালক্রমে 
বিলক্ষণ সম্পত্তিশালী হইতে পারেন) অতএব বুদ্ধিস্থীবী 
জীরমাত্রেই ভবিষ্যতের সুবিধার নিমিত্ত আপন আপন পরি- 
আমের ফল হইতে কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়! থাকে । ফলতঃ এই 
দুরদর্শিতা আছে বলিয়াই মনুষ্য ইতর জন্ত অপেক্ষা জরেষ্ঠ। 
যাহার! সঞ্চয় করে ভাহারা যে ভবিষ্যতে নিজে ব্যবহার 
করিষ বূলিয়াই সঞ্চয় করিয়া থাকে একপ কখনই বলা যায়না, 


৪৪ অর্থনীতি ও অর্থবাবহার | 


কারণ পুজপৌজাদি সম্তান সম্ততিদিগের ব্যবহারার্থ সঞ্চয় 
করাও ভবিষ্যস্তাবনারই ফল। এরূপ কর1ও নিতান্ত কর্তব্য, 
কারণ পৈতৃকধনের কিছুমাত্র সাহায্য না পাইলে লোকে ক- 
মই শীঘ্র উদ্ধত হইতে পারে না। 

মনুষ্যজাতির মধ্যেও সভ্যতার উন্নতিসহকারে ভবিষ্যচ্চি- 
স্তাররৃষ্ষি হইরা থাকে । অসত্য বন্যজাতিবা তূলিয়াও ভবি- 
ফ্যতের বিষয় ভাবে না। সুভরাং চিরকাল অতিকষ্টে পণুবৎ 
কাল কাটাইয়া থাকে৷ কিন্তু সভ্যসমাজ্জহ যাবতীয় ব্যক্তই 
ভবিষ্যতের অভাননিরাকরণ ও লাভঙ্জনক বিষয়ে ব্যাসৃত 
করিয়া অধিকহর ধনোৎপাদন করিবার উদ্দেশে কিছু লা কিছু 
সঞ্চয় করিয়া থাকে । সুরাৎ সভ্যসমাজের অধিবাসীমাত্রেই 
অতি হীন অবস্থা হইতেও আপনাদিগকে উন্নত করিডে সমথ 
হয়। 

ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন প্রক্থার মূলধন দৃষ্ট হইয়া থাকে । 
কোন দেশের মূলধন অধিক, কোন দেশের মূলধন অল্প। উপরে 
সঞ্চয় করিতে প্রবৃত্তি জগ্মাইবার যে দুইটা কারণ নির্দিউ হই- 
যাছে, তন্মধ্যে দ্বিভীয়টাই দেশভেদে মূলধনগভ এইব্প ভারু- 
তম্যের কারণ । যে দেশে মূলধন প্রয়োগ করিলে অধিক লাভ 
হইবার সস্তাবনা, ভথায় লোকের সঞ্চয় করিতে অধিক গ্রবুত্তি 
জগ্ষে, আর যেখানে এ সম্ভাবনা অল্প তথায় সঞ্চয়প্ররৃতিও 
ভাদনুমারে অপ হইয়া থাকে। ইংলগুদেশ পৃথিবীর অন্যান্য 
ভাবত সভ্যসমাজ অপেক্ষা অধিক ধনশালী। ইহার কারণ এই 
যে ইংলছের অধিবাসীরা অন্যান্য স্বানের অধিবাসীপিগের 
জপেক্ষা অধিক সঞ্চয় করিয়া ধাকে। ইংলগ্ডের মূলধন এত 
অধিক যে রুসিয়া, তুরুম্ধ, ভারতবর্ষ, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি নানা 
দেশ ইংলখডের নিকট খ্ধপী। এই কারণেই ইংলগের মহিত 

রখ 
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অন্যান্য দেশের অবণগচ অনেক প্রভেদ দেখিভে পাওয়া 
ষায়। ইতলগডের হত মূলধন পৃথিবীর অন্য কোন দেশেরই তড 
মূলধন নাই। ভারতবর্ষ প্রত্তীতি অনেক দেশের ভূমি ইংলণের 
ভূমি অপেক্ষা অনেক অধিক, কিন্তু মূলধনের অল্পভা প্রযুক্ত 
এই সকল দেশে অধিকপরিমাণে ধনোৎপাদল হয়না । মুলধনের 
রন্ধি হইফেই কালক্রমে ইহাদের ধনোৎপাদনেরও উদ্নতি 
হইবে! ইৎলপের মূলধন যদিও প্রভৃত, কিন্তু ইহার ভুমি ভার- 
তবর্ষের ভূমি অপেক্ষা অনেক আল্ল, সুচরাৎ এখানে আহার- 
সামগ্রী অপেক্ষাকৃত মহার্ঘ, অঠ এন আভারসামগ্রীর মুপ্য কমা” 
ইতে পারিলেই ইংলত আরও অধিকপরিমাণে ধনোৎপাদন 
হইতে পারিবে । আবার কোন কোন দেশ একূপ আছে যে 
তথায় ভূমি ও মূলধন এই উভয়ের লিচুমাঙজ আন্ডার লাষ, কিন্ত 
পরিআমের অল্লচা প্রযূজ চথায় অধিক পরিমাণে ধনোত্পাদন 
হইতে পারে না! আগেরিক্কার নিকট; দ্বীপসমূতে মূলধন ও 
ভি যাথস্ট আছে, কিন্তু তথাকার জধিলাসীরা এত অলম ও 
পরিশ্রম করিছে পরাছিষ্ধ। যে ভথার গাদা ঢুইটী সাধন, 
সঙ্ছেও চাদ্রশ ধানোতপাদন হয় না। হৃযরাৎ এ সকল দ্বীপ- 
শ্রেণী ফাহাদিগের অধিক র ঠাভারা অন্যান্য দেশ হই মুর 
লইয়া পিয়া চথায় উহ্াাদিগকে খাটাইযা ধনোৎপাদনের সুবিধা 
করিতেছেন) এক্ষণে নোধ তইতেছে। যে খ্ানাংপাঁছমের ফে 
তিনঈী সাধন, তাহার মধ্যে যেটার অভাব সেইটারই ওস্থি করি- 
বার নিষিত সর্ঘভোভানে চেষ্টা উচিত 1 

স্বঙািকার আইনদারা রক্ষিত করা মুশপনসর্দানের আর 
একট উপায়! যে ব্যক্তির যে ধনে স্ব, লে যাতাভে নিরাপদে 
উঠা সভোগ করিতে পারে সকল দেশেই এরূপ জান থাকা 
কর্তব্য রঃ নহুলা লোকের সঞ্চয় করিতে প্ররৃরি জন্ষে না। 


৪৬ অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার। 


আমি পরিশ্রম করিয়া ধনোপাঙ্জন করিলাম, কিস্তু অপর এক 
জন তাহা বলপ্রকাশপুর্বক কাড়িয়া লইল, আমি তাহার কিছুই 
প্রতীকার করিতে পারিলাম না, সুতরাং এরূপ অবস্থায় আমার 
ধনসঞ্তয় করিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন? মুসলমানদিগের অধি- 
কারকালে আমাদের দেশের এইরূপ দুর্দশা ছিল। ইত্যাজ- 
ছিগের রাজন হওয়াতে আমরা নিরাপদে আপন আপন পরিঅ- 
মের ফলভোগ করিতে সক্ষম হইয়াছি। অতএব আমাদি প্রকে 
চিরকাল ইংলণ্ডের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বন্ধ থাকিতে হইবে । 
সুখে ও স্বচছন্দে জীবন্ধারণ করিতে যে ব্যয়ের আবশ্যকতা, 
তাহা নিজ নিজ আয় হইতে বাদ দিয়া যাহা উদ্ধত হয় তাহাই 
লোকে সঞ্চয় করিয়া থাকে । সুতরাৎ সংসার চালাইতে যাহার 
যে্রপ ব্যয় তাহার ন্যুনাধিক্য অনুসারে সঞ্চয়েরও ন্যুনাধিক্য 
হইয়া ধাকে। সকল দেশের পরিবার সমানকূপে সংঘটিত 
নছে। ইংলও প্রহতি দেশে স্ত্রীও সম্তান লইয়া পরিবার। কিন্ত 
আমাদের দেশে ভাই, ভগিনী, পিঠা, মাত! প্রভৃতি পরমা- 
আ্বীয়বর্গ এক মংলারে থাকে, হয় ত একজন ব্যক্তিকে উপা- 
জ্জন করিয়া উহাদিগের ভর*পোষণ করিতে হয়। অতএব 
আমাদের দেশের লোকেরা তত অধিক সঞ্চয় করিতে পারে 
না। কিস্তু ইংলগ প্রস্ততি দেশে পরিবার গালাইতে তত অধিক 
ব্যয় পড়ে না, কাজেকাজেই্ সপ্ধয়ুও অপেক্ষাকৃত, অধিকপরি- 
মাণে হইয়া ধাকে। এতাবতা আমাদের এরূপ বলা উদ্দেশ্য 
নহে, যে আমরা এক্টপ পরিবারবন্ধন'চ্ছদনপুর্বক ইংল গাঁনি- 
দেশের ন্যায় পরিবারদন্থনে প্রবৃত্ত হই । অনেকে এক সংসারে 
থাকার যদিও কিছু কিছু অসুবিধা আছে, কিন্তু পধ্যালোচলা 
করিয়া দেখিলে স্পউই বুঝা যাইবে যে একপ পরিবারবন্ধনের 
জুহি ধাও অসংখ্য, জভএব আমাদের মডে, এদেশে পরিবার 


গ্রথম অধ্যায় । ৪৭ 


বন্ধনের ফেব্তপ নিয়ম বহুকাল অবধি প্রচলিত আছে, তাহাই 
এদেশের পক্ষে মঙগলকর, ইহার পরিব ধরনের আবশ্যকত1 নাই। 

এন্থলে ইহাও উল্লেখ কর] আবশ্যক, যে জীবিকানিধ্বাহের 
আবশ্যহসামত্ী সমুদয়ের মূল্যের হাসমৃদ্ধি জনুসারে সপ্চয়েরও 
হাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। এব্প দ্রব্য অনেক আছে যথার্থ বটে, 
যে উহার মূল্যরৃষ্ি হইলে, লোকে উহার ব্যবহার কমাইয়া 
দেয়, অতএব এক্নপ দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিন্বার সঞ্চয়ের ব্যান্থাত 
হয়লা। মনে কর চিনির বাজার বড়ই গরম হইয়া উঠিল, 
পূর্কে উহার যে দর ছিল তদগেক্ষা এক্ষণে চারি পা গুণ 
বাড়িয়া উঠিল, সুতরাং ব্যবহারোপযোনী চিনি খরিদ করিতে 
এক্ষণে পুর্বাপেক্ষা ৪1 ৫ গু 'অধিক ব্যয় পড়িতে লাগিল। 
কিন্তু আমরা এমহ সময়ে চিনির ব্যবহার কমাইয়া চিনির 
হিঙাষে খরচ পুর ন্যায়ই রাখিতে পারি। একপ করিলে 
আমাদের বিশেষ অন্ুবিধ! কিছুই হয় না, সঞ্চয়েরও ব্যাঘাত 
হইতে পারে না। এক্সপ জব্যের উপর মাগুলরদ্থি করিলে গব- 
মেন্টেরও অধিক লাভ হয় না, কারণ সকলেই দুর্ুল্য হইলে 
এই পকল ড্রব্যের ব্যবহার কমাইয়। দেয়? কিন্ত যে সকল 
ড্রব্য উপঘুজ্জ পরিমাপ ব্যবহার না করিলে প্রাণধারণ করা 
যায়না, এপ কোন ডরব্যের মূল্যবৃদ্ধি হইলে, উ্া জয় করিতে 
পুর্বাপেক্ষা জধিক ব্যয় হইতে ধাকে, সুভরাৎ সঞ্চয় করিবার 
হুবিধাও কিয়া যায়। চাউলের দরহ্ধি হইলে জামর1 কোন- 
রূপেই উহার ব্যবহার কঙাইতে পারি না, হৃতরাং এরপন্থলে 
সঞ্চয়ুও কমিয়া যায়। কিন্তু যদি এইরূপ দ্রব্যের মূল্য কমিয় 
যায়, তাহা হইলে জামরা পূর্বাপেক্ষা অধিক সঞ্চয় করিতে 
সমর্থ হই। এক্ষণে প্রতিপয় হইতেছে, যে চাউল প্রল্ঠৃতি অত্যা- 
বশ্যক সামগ্রী লযুদয়ের মূল্য কমিয়া যাইলে দেশের মূলধন 


8৮ অর্থনীতি ও অর্থবাবহার। 


বৃদ্ধি হইছে পারে, মূলধনরৃদ্ধি হইলেই আবার পরিশ্রমের 
বেতমও বাড়িতে পারে। 

করায় কাবার করিলে যুলধনের উংগাদিকাশপ্তির রান্ধ হয়, ও 
মূলধনের ওরছ্ধি হইয়া থাকে। ধেরপ প'রঅম সমবেত হইলে উঠার 
উৎপাদিকাশাক বাড়িয়া উঠে। সেইরূপ মুলধন সমবেত হইলেও উহার 
উৎপাদিজাশ পৃর্বাপেক্ষা ধক হয় ।যে মকল ব্যবসায়ে, অনেক 
অধিক মুধনের আবশাকতা, সে্প ব'বসায় কখনই একজনের মূলধন 
দ্বার। সম্পাদিত হইতে পারে না। কাহারও এত আধিক মুলধন নাই 
ষে সে'্মপরের মাহাঘা ঝাতিরেকে ও রেলওয়ে ডাক প্রতৃতি মহংকার্ধা 
চালাউতে পারে। অতএব এরণ বাবসায় করিতে তষ্টাল বঝরায় কগিতে 
ভয়, নড়ব। কখন চলে ন।। কত্ত এইরূপ বাবসায়ে অধিক ধন উৎপয় 
»য়। অগ্কএব ব্যবসায়ের দ্বার) আধিক ধন উত্পয় করিতে হইলে মুল- 
খনের সমাধা আর্থশ্যক | তবেসামান্য ববসায়ে «ইরূপে মূলধনের 
সমবায় করলে উপকার অপেক্ষা অপকারের লভাধনাই অধিক। 


দ্বিগীর পরিচ্ছেদ 1২২7 


03০80 
পাটি 
ধনবিস্তুতি-ন্বসাধিকার । 


প্রথম অধ্যায়ে ধনৌৎপাঁদনের বিষয় সবিস্তরে বিবেচিত 
হইয়াছে । এক্ষণে লিক্কপ জিয়মানুসারে উৎপাদিত ধনের 
বিভাগ ও বিস্তৃতি সাধিভ হটয়া থাকে, ভাঁহা লেশ্বা যাক. 
ভেছে। কিরূপে ও কাহাছিগের মধ্যে ধানের বিভাগ হয়, 
খাজনা, বেতন € লাভ কাহাকে বলে, কি কারণে খাজলার হার 
দেশতেছে ভিন্ন ভিন্ন হইরা। থাকে, কি কারণে ব্যবসায় বা 
লময়ভোদদ ফেতনের ভিন্নতা দেখা যায়, কি কারণেই বা লাভের 


দ্বিতীয় অধ্যায়। ৪৯ 


ন্ুনাধিক্ক্য হইয়া খাকে,এই সমস্ত বিষয় সুষ্ষানুসুক্ষ রূপে পর্যযা- 
লোচনা কাই এই অধ্যায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য 

ধনের বিভাগ বা বিস্তৃতি কিরূপ নিয়মে হইয়া খাছ, এই 
বিষম বিড করিবার পরের, স্ব ও অধিকার কাহাকে কাছে 
তাহার নিয় করা আবশ্যক | বিভাগের পুর্ধের ধনের উপর 
স্ব জন্মিয়া থাকে, ধনের উপর স্বঙ্গ ও অধিকার না জন্মিলে 
কিন্ুপে উহার বিভাগ হইতে পাকে? যে দ্রব্যের উপর 
তোমার স্বন্ধ ও অধিকার নাই তাহা ভুমি কিন্তপে অনয 
বিভাগ করিয়া দিতে পার? ইহায়ার! এই বুঝা যাইতেছে, 
যে স্বহাপিকার বিভাগের লিয়5পুর্বব্তী। যদি ধনসম্পকির 
উপর লোকের স্বন্ধ না থাকত, অর্থাৎ ফদি লোকে কোন ড্রব্য 
ভাঙার নিজের আর কাহার ও নহে, এন্ধপ বিবেচনা করিছে 
নাপারিভ। ভাঙা হইলে ধনের বিভাগ বা বিস্তুডি কোন- 
কপেই হইতে পারিহ না! কারণ ডাহা হইলে যাহার অধিক 
বল. সে ইচ্ছু। হইলেই ভীনবলদিগের সম্পত্তি আজ্মসা: করিতে 
লমর্ধ হইচ। অহএব সিস্বাস্থ হইচছেডে, যে বিভাগের পু 
ধনের উপর মালের স্ব জয়া থাকে |, এক্ষণে সত্ব কাহাকে 
বলে, চাভার নিম করা আব্শ্যক। নিব্রাপদে ও নিররিবাঁদে 
ধনসম্পন্ি ভোগ দখল করিলার অধিকারকেই স্বন্থ কহে! 
তোমার দ্রব্য তুমি নিরাপদে ভোগছখল করিতে পার, উহা 
লইয়া অকারণে কেহই তোমার সহিত বিবাদ করিবেন, করি- 
লেএ তুমি আইনের আশ্রয় লইয়া উহার প্রহীবাদ ও প্রতীকার 
করিতে পারিবে | কারণ:সকল সমাজের অধিবাসীদিগের স্বন্থা- 
ধিকার তান্তবস্থানের আইন দ্বারা সংরক্ষিত উহার কারণ 
ভোমার বিষয়ের উপর তোমার স্বত্ব আছে, জার কাহারও উহা 
লইয়া ্কারণে বিকাল করিবার অপ্ধিকার নাই। 

ত্৫ 


৫০ অর্থনীতি ও অর্থব্যবছার। 


্থাষ্টির অ|দিমকালে মানবক্জাততির দ্্বাধিকারের সংস্কার ছিল ন1। 
তুমি ও তুমি হইতে উৎপর ডরব্যাদি সর্কসাধারশেরই লষানরগে ভোগ? 
ছিল। তু্তরাঁং সঞ্লে বদৃচ্ছাল্ৰ ফলমুলাদি ভক্ষণ করিয়াই জীবন 
ধারণ করিত । কালক্রমে লোকসংখ্যার রদ্ধি হইতে লাগিল, এবং 
পুল্োকপ্রকহারে জীবনধারণ করা ক্রমশই কউকর ইয়! উঠিল। 
ক্রমে ক্রমে পণ্ডচারণ, কৃষি প্রভৃতি কার্যো লোকের প্রতি জক্মিতে 
লাগিল, এবং লোকে একচী অবিভক্ত পরিবারের ন্যায় একত্র না 
থাকিয়া পৃথিবীর ডি তিন স্থানে বাস করিতে আরঙ করিল। কাজে 
কাজেই তিয় ভিয় ব্যঞ্ি বা পাঁরবার ভিন্ন তি তৃমিখ্ড নিজন করিয়া 
লয় ব্যযহার করিতে প্ররত্ত হইল । এটরূপে যে যাহা ব্যব্ার করিতে 
লাগিল কালক্রমে তাতাতে ভাঙার নিবঠঢ স্বত্ব আশ্মিল। অন্যের 
তাহাতে আর লৃন্বরহিলনা। এটরপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে 
স্বদ্থের সংস্কার সকল সমাজেই এই গ্রকার বন্ধমুল হইল যে। ষে ধনসম্প- 
তির শত্াধিকারীঃ সে ইচ্ছা! হইলেই উহ অপরকে দানবিক্রয়াদি করিতে 
সমর্থ হটল, এবং ভাহাৰ মূতুঃর পর তাহার পুত্রপৌত্রাদি নিকট-সন্ধি- 
বাতিরেকে আর কাহাও তাহার বিষয় আঁকার কারবার ক্ষমতা 
রঞিল ন। | ক্রহে সভাতার রদ্ধি হইন্ডে লাগিল, ও সকল সভযসফাজেই 
সন্ব-সংরক্ষণের জন্য স্বতন্ত্র আইন সংস্থাপিতছইল। তাতার প্রভৃতি 
অনেক অর্থসভ্য দেশে ওদযাপি ভুমির উপর কাহার ও নিব? শন্ধ 
নাই,ভখাক!র অধিহাসীর। নিয়ভ একস্বানে বাস করে না, তাহাদের 
নির্দিষ্ট বাসস্থান নাট। হৃততরাং যে বাক্তি ধন যে বুমিখণ্ড দখল 
করিয়া আবাদ করে, শসা উচিয্লা গেলেই এ তৃণিখণ্ডে আর ত্কাহার 
অধিকার খাকেনা। তখন আনালোকে উ্1 বাবহার করিতে পারে! 
ফলতঃ এই ফারণেই ভাতারের অধিবামীদিগের নির্দিউ বাসস্থান 
নাই। 


এক্ষণে কি কি পদার্থের উপর জানবে নির্ব দ্ব জস্মিতে 


পারে, ভাহার মীমাংসা! করা হাইডেছে। জামরা পরিআম 
করিয়! হাহা বিছু উৎপন্ন করি, ও এ উৎপন্ধ ড্রব্য হইতে 


দ্বিতীয় অধ্যায়! ৫১ 


যাহা কিছু সন্তয় করিভে পারি, তাহাতে জামাদের সম্পূর্ণ 
স্বন্ধ আছে। এবিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই। কিন্তু কেহ 
কেহ বলিয়া থাকেন, যে ভূঙি কাহারও পরিঅমন্ধার! উৎপর 
হয় নাই। জভএব ভূমিডে কাহারও নির্ব,চ স্বত্ব থাকা যুজি- 
সিদ্ধ নহে। তবে যে পরিজম করিয়। কোন ভূমিখত্ডের 
আবাদ করিয়াছে, ফশল লওয়া পর্যস্ত্ ভাহার উহাতে 
অধিকার থাক] উচিভ] ফশল উঠিয়া গেলে উহা! জাবার 
সাধারণের সম্পত্তি হইতে পারে। বিশ্বীর্পকূপে এবিষয়ের 
বিচার করা এই ক্ষু্রনুত্তকের সাধ্য নহে। এই সকল প্রতের 
প্রত উত্তর হওয়াও অসন্ভব। তবে এই পর্ধ্যস্ত বল। 
যাতে পারে ষে, ভূমিক্কে ব্যবহারোপযোগিনী স্করিতে হইলে 
আমাদের প্রতৃত পরিআম লাগিয়া থাকে৷ পরিআম না 
করিলে ভূমির ফলভোগ করা জসন্ভব, কোন ভূমিখ গুকে 
ব্যবহারের উপদুক্ক করিতে হইলে আমাদের যত পরিআরম 
করিতে হয়, একবারমাতজ উহার ফলভোগ করিয়া উহা 
হইতে বঞ্চিত হইতে হইলে আমাদের পরিশ্রমের উপযুক্ত 
থুরস্কার হয় লা। সুতরাং এই সকল অনুবিধানিবারণের 
নিমিত সকল সমাজেই ন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় ভূমির উপরও 
নিব্য,চ শ্বদ্ব প্রতিঠিত করিবার নিয়ম নির্ধারিত হইয়াছে। 
এন্প নিয়ম না থাকিলে সমাজের বন্ধন অভ্যস্ত শিথিল 
হইভ ও সভ্যতা এবং সুখনবস্ছন্দের বৃদ্ধি হইতে পারিতনা) 
উত্তরাধিকার, দাল ও বিক্রয় প্রতি নানাপ্রকারে ধন- 
হম্পত্তির উপর লোকের স্বদ্ধোৎপত্তি হয়। কিন্তু এই তিন- 
টাই অপেক্ষাকৃত সমধিক প্রচলিত। কোন ব্যন্তি মৃত্যুকালে 
দি দানাদিদ্বারা জাপন বিষয়ের কোন বন্দোবস্ত না করিতে 
পারে, ভাহা হইলে তাহার মৃত্যুর পর তাহার গুজপৌজাদি 


৫২ অর্থনীতি ও অর্থব্বহ!র । 


ও সান্ছাদের অভাবে অন্যান্য নিকট জ্ঞাতিবুটুগ্থ উহার স্গ- 
তির অধিকারী হয়। এব্রপ হওয়াও বিপ্রদ্ধ যুক্তির অনুমো- 
দিত, কারণ যদিও সৃত্ুর পর সম্পত্তির উপর & মৃতব্যক্তির 
কিছুমাত্র অধিকার থাকে না, তথাপি যাহার সম্পত্তি তাহার 
মৃহ্ুর পর ভাঙার পুজ্রাদি থাকিতে অপরে কেন উহা অধি- 
কার করিবে, সেই ব্যক্তি ৰাটিয়া থাকিলে যাহার] তাহার 
সম্পত্তি ব্যবহার করিতে পাইত উহার মৃদ্ু হইলেও তাহা- 
দেই উহা ব্যবহার করা উচিত। আপন সম্পত্তি দানকিক্য় 
করছে মকলেরই সঞ্চেতামুখী প্রভুভা আছে, অন্রএর 
এবিষয়ে কিছুই বলিবার প্রয়োজন নাই। 

যাঙার যে ।বষয়ে হু আচে, তাহাতে ভাঙার সম্পূর্ণ অধিকার; 
অপর কেই বিনাঙগারণে ভাভ। তইতে কিছুমান্র সাহাঘ) পাইতে 
পারেনা | এই নিয়ুষের কার্যাবশতই সকলের সমান অবস্থা হইতে 
পারেনা । এই কারণ বশত কেত ধনী কেউ বাদ রজচয়। ফলত? 
কে ধনী কেহ দরিদ ইত যে সমাজের দোখে হইয়। থাকে, এরূপ 
বলা কেবল ভাব্ির কাযা । ভণ্ড [নয়মের অনিবার্ষ। ফলক ূপ কেহ ধনী 
কে বাদরিজ হয়া থাকে | ফাকার। বুদ্ধিমান, সুশিক্ষিত হুস্থশরীর 
ও পরিঅমী ভাতার অরবুদ্ধি অশিক্ষিত রুপ বা অলস ব্য%দিগের 
অপেক্ষা অধিক উপার্জন করিতে পারে। সকল প্রকার বাসার 
উপার্জন সমান নঙ্কে । কোন কাবসায়ে অধিক উপার্ডভন ভয়, আবার 
কোন বাধসায়ে অপেক্ষাকৃতঞ্অল্প উপার্জন হউয়া থাকে । হুঁতরাহ 
এই সকল কারণে উপার্ডজনের তারক্ছমা দুষ্ট ভয়। আবার যে পরি- 
মিভবায়ী ও চুরদশী দে অপারহি্ব্যয়ী ও অদুরদশী“দিগের অপেক্ষা 
আধক সঞ্জয় করিতে পারে । যাঁরা অধিক উপার্জন করে ও অধিক 
সঞ্চয় জরিতে পারে, তাহারা শীঘ উ ধনী চইঘ়া উঠে, আধার যা্ারা 
ভাত না পারে ভাঙার অপেক্ষার্তত দরিদ্র হইয়া পড়ে। 
এট রূগেই কেছ খনীকেছৰ। জরি উয়। ফলতঃ প্রাকৃতিক নিয়নেই 
এরপ ঘটনা ইয়া খাকে, ই্াতে সমাঞ্চের কিছুমাত্ত দোষ নাই। 


দ্বিতীয় অধ্যায়। ৫৩ 


ভাবি! দেখ, পৃথিবী আদিম কালে সফলের সমান অবস্থ| ছিল, 
পুিবীর অক্ষয় ভাঠোর সকলেরই সমানরণ অধিকারে ছিল, তবে ফেন 
কালসহকারে কেহ ধনী ও ফ্ছে দরিউ হইল? ইহার ফারপপূর্ষেেট 
কথিত হইঘাড়ে। অর্থাৎ যেযেরপ পরিঅদ শু বুদ্ধিবায় করিয়াছে, 
তাহার ভাগো মেই প্রফার ফল ফলিয়াছে। ফেছ খনী কেহবাদয়িজ 
ভতইয়ানে। 

অনেকে দরি্রদিগের ছুংখদর্শনে দুঃখিত হইয়া বলিঘু! থাকেন, (দশে 
যত ধন মনত আছে ও প্রতিবংসর বাকা ৬ংপন্ধ হইতেছে তৎসমুদয় 
একত্র করিয়া খনী ও দরিদ্র সঞ্লেরই মতো সমানরূপে বিভাগ কয় 
দেওয়া উচিত তাহা উল সকলেরুঠ অবস্থ। সমান হয়! বায়ু, কে 
আর দঠিজ্ খাকে না । সফলেট মমানহুধে ফালঘাপন করিতে পারে। 
কিন্ত ইহা মনে করা নিতাস্ত ভ্রম, কারণ এরূপ করিলে দরিজ্রদিগের 
অবস্থা উন্ন্ না চউয়া বরং তাতাদের পৃন্দাপেক্ষা অধিক ছুরবন্থা ভয় 
পৃবে যে প্রকার জীবিকানিবরাহ করিবার নিমিত্ত সকলকেই পরিজ 
করিজে তই, এখনও তাহাই হয়, কিন্ত যুলধনের আল্লঙ্থাক্কেড়ুক এখন- 
কার অম পুব্দের ন্যায় ফলোপধায়ঞ্ধ হয় না। আর ধদিও এই প্রকার 
বিভাগ করিয়া দিলে আপাততঃ দরিউ্রদিগের কিছু কিছু সুবিধা হয়, 
কিন্ত যাঙারা নিজের পরিশ্রম ও হুদ্ধির বলে ধনোগার্জজনপৃননক খলী 
কইয়াচিল ও বাচাদের ধন এক্ষণে সখানরগে ভাগ করা হইয়াছে, 
ভাহা4। (কছুকান ক সঙ করিয়া কালক্রমে আবার ধমী হইয়। উঠে। 
যাহার] ধনের বাহার জানে, তায়ার। যেরূপ অবস্থায় গড় নকেন, 
কালগ্রুনে আপনাদের অবস্থা উন্নত করিতে দদর্ধ তয়, আর যাহারা 
ধনের প্রকৃত ব্যবহার জানে ন)। তাচাদিগকে হাজার ধন দেও, তাহারা 
কখনই বন্ধ মানুষ চটবেনা। এক্ষণে বিলক্ষণ প্রভাতি হইতেছে, যে 
হদ্দদিগের দুঃখসোচন করিতে চইলে পূজোর উপায়ে কখন 
কৃতকার্য) হওয়া! যা না; বরং দেশে ধনীর সংখ্যা) অধিক হইলেউ 
দরিউছিগের ছুঃখ ঢুর হইবার অধিকতর সভাবনা। দেখ ধনী বাকিরা 
কেবল অংপন আপন কার্ধাসাধনার্ক, হতইঈ ফেন খনব্যয়ু করুক নাঃ 
তাছাদিগঞ্জক কোন না কোন প্রকারে দরিগ্র্দেগের সাহাষা করিতেই 
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হয়। নিভাত লার্ধপরার়ণ ধনীরাও ভৃত্য কৃষক ও ব্যবসায়ীদিগকে 
বেতরদ্বরপে আপন আপন ধনের অংশ দিয় থাকে) কৃগপেরাও 
ছুগের লোতে কৃষক প্রভৃতি ব্যক্কিদিগকে কর্তজ দিয় থাকে | সুতরাং 
ইহাছার। স্প্টই প্রতিগর হইতেছে, যে খনীর| ইচ্ছা না থাকিলেও 
ঈযিস্রনিগের সাঙাধা করিতে পাঁকতঃ আপনাদিগের খনবার করিয়া! 
খাকে | এখন বিবেচনা কর ধনী না থাকিলে দেশের কত কউ হতে 
পারে। 

ধনের উৎপত্তি যে্প নিয়মে হইয়] থাকে, ইহার বিভাগ 
সেক্পপ নিয়মের অধীন মহে। ধনোৎপত্তি অনেক অংশে 
প্রান্তিক নিয়মের অনুবন্তী। যে ভূমির যেরূপ উৎপাদিকা 
শক্তি ভাহাভে তছুপযুক্ত উৎপত্তি হয়। পণ্যন্্রব্য সযুদায় 
যেয্প উপকরণসামগ্রীন্থারা প্রস্তত হয়, ত'াবতের দোষ- 
গুপ অনুসারে 'উৎপয পণ্যপ্রব্যের মূল্য নির্ঘারিত হইয়া 
খাকে। হুতরাং স্পইই প্রমাণ হইতেছে, হে ধনের উৎপত্তি 
অলেক জংশে প্রাক্কাতিক নিয়মের অধীন | কিস্ত ধনের 
বিশ্তৃতি ব1 বিভাগ প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন লহে, ইহা 
সম্পূর্ণরূপে মানুষের ইচ্ছাধীন। জামরা যেকুপে ইচ্ছা করি 
উৎগন়্ ধনের বিভাগ করিতে পারি। তবে যেরপ নিয়ম 
অবলঙ্থনপুহ্বক ধনের বিভাগ করিলে হেরুপ ফল হইয়া 
থাকে, ভাহার নির্ণয় করাই ধনবিজ্ঞানশাজের উদ্দেশ্য | 
কোন কোন দেশে প্রতিযোগিতা অনুসারে ধনের বিভাগ 
হইয়া ধাকে। কোথাওবা চিরাগভ প্রধাই ইহার নিয়া- 
ক। ইংলত্ডে প্রতিযোগিতা অনুলারে খাজলার হার 
নির্ণয় হইয়। থাকে, তথায় এক খণ্ড ভূমি যে হারে খাজন! 
দিয়া এক জন কৃষক চাহ করিতেছে, ভাঙার নির্ঘারিত সময় 
জভীত হইলে যদি জন্য কোন কৃষক এ জমি অধিক খাজনা 
দিয়া লইভে রাজী হয়, তাহা হইলে উছা ভাহাকেই দেওয়! 
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হয়। কোথাও বা চিরাগত প্রথা অনুসারে খানার হার দিয় 
হইয়া থাকে। জামাদের দেশেও এক্ষণে প্রতিহোগিত! 
অনুসারে খাজনা হার নির্ণয় হইবার নিয়ম প্রচলিভ হইয়াছে। 
আবার এদেশের কোন কোন পল্লী গ্রামে কোন কোন ব্যবসায়ের 
বেতন অন্যাপি চিরত্তন প্রথা জনুসারে প্রদত্ত হয়। অনেক 
পল্লীগামের নাপিভের! তাহাদের পরিআমের বেতনদ্বরপ 
কিচু কিছুমাত্র বার্ষিক পাইয়া ধাকে। ইছাদারা স্পইউই প্রেতি- 
পন্ধ হষ্টল, যে ধনের বিভাগ জম্প্পে মানব লিয়ঙের 
অনুবস্তী। 


দ্বিতীর পরিচ্ছেদ | 
ধনবিশ্ততি| 


কিন্তপে, ও কাহাদিগের মধ্যে উৎপন্গ ধনের 
বিভাগ হইয়া থাকে ? 


পুর্বে কধিত হইয়াছে যে ধনোংপাদনের ভিনটা সাধন । 
প্রাকৃতিক সাধন ছর্থাৎ ভূমি, পরিআম ও মূলধন ধলোৎ- 
পান “করিতে হইলে ভূমি, পরিআম ও মূলধনের প্রয়োজন 
এই ভিনটার সমবায় ব্যতিরেকে কখনই ধনোৎপাদন হইতে 
পারেনা] জভএব প্রতিপর হইতেছে যে যাহারা! ভূমি, পরি- 
শ্রহ ও মূলধনের জধিকারী, উৎপন্ন ধন তাহাদিগেরই মধ্যে 
বিতক্ত হওয়া উচিত। কাধ্যেও ঠিক তাহাই ঘটয়া ধাকে। 
উৎপন্ন ধনের ষে অংশ ভূম্যধিকারীকে দেওয়। হায়, তাহার 
নাম খাজনা] বা কর! যে অংশ শ্রমিককে দেওয়া যায় 
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ভাহার নাম বেশম। জার যে অংশ মূলধনের অধিকারীকে 
দেওয়া যাঁয় তাহাকে লাভ কহিয়া থাকে! কিরূপ নিয়মানু- 
সারে উৎপন্, ধনের বিভাগ হইয়া থাকে, কি কারণেই বা 
খাজনা বেতন ও লাভের তারতম্য হইয়া থাকে, এক্ষণে তত- 
সযুদায় নির্ণয় করা যাইতেছে । ভিন্ন ভিন্ন দেশে বা ভিন্ন ভিন্ন 
ব্যবসায়ে খ্বাজনা বেতন ও লাভের পরিমাণের প্রভেদ হইয়] 
থাকে। ইৎলগুদেশে খাজনার হার অক্টেলিয়াদ্বীপের খাজ- 
নার হারের অপেক্ষা অনেক উচ্চ, কিন্তু ইংলঙডে পরিঅমের 
বেতন অক্টেলিয়ার বেতনের হার অপেক্ষা অনেক অল্প। 
আবার অস্ট্রেলিয়ায় ইংলও অপেক্ষা অধিক লাভ হইয়া 
খাকে। 

ভূমি, পরিশ্রম ও মূলধন এই তিন সাধনের সাহায্যে 
ধন উৎপন্ন হইয়| থাকে, এই নিমিত্তই খাজনা, বেতন 
ও লাভ এই তিন 'জাকারে এ উৎপন্ন ধনের বিভাগ হয় । 
এভাবভা একপ কখনই বলা যায়না, যে পুর্বোজ প্রকারে 
উৎপন্ন ধন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্কিদিগের মধ্যে বিভজ্ক হয়। 
অর্থাৎ তৃম্যপিকার়ী, পরিশ্রমী ও মুলধনী সকলেই ভিন্ন 
ভি ব্যক্তি। কারণ উৎপাদনকাধ্যে যেক্তপ একজন আপন 
ভুমি, আর একজন পরিশ্রম, ও অপর এক ব্যক্তি মূলধন দিতে 
পারে, সেইরূপ একজন ভূমি ও মূলধন, ভূমি ও পরিশ্রম 
খা পরিআম € মূলধন ভিনটার মধ্যে দুইটা দিতে পারে, 
আবার কোথাও বা এক ব্যক্তিই ভূমি, মূলধন ও পরিশ্রম 
তিনটাই নিজে যোগাইয়া। ধানোংগাদন করিয়া থাকে। অতএব 
প্রতিপ্ধ ইইতেছে, যে উৎপাদনকাধ্ধযে ফি পৃথক্‌ পৃথক, 
ব্যক্তি সাহাষ্য করিয়া থাকে, তাহা হইলে হে ব্যক্তি যে ষে 
সাধন দিয়া সাহাষ্য করিয়াছে, মে ভদনুলারেও উৎপন্ন 
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ধনের অংশ পাইয়া থাকে। যদ কেহ কেবল ভুমি দিয়া 
থাকে তাহা হইলে সে খাজনা ভিন আর কোন অংশই পাঁয়ন1। 
যদি কেহ ভি ও মূলধন দুইদিয়া থাকে, তাহা হইলে সে 
খাজনা ও লাভ এই ঢুই অংশ পায়, যদি কেহ ভমিও 
পরিশ্রম দিয়া থাকে, তাহা হইলে সে বেতন ও খাজনা 
এই দুইটা পায়, যদি কেহ পরিশ্রম ও মূলধন দিয়া গাকে 
ডাহা হইলে সে বেতন ও লাভ পাইয়া থাকে, আগার যদি 
কেহ কুমি পরিআম ও মূলধন তিনটই দিয়া থাকে, ভাঙা হইলে 
সে খাজনা, সেডন, € লাভ এই ঠিনটরুই অপিকারী হয়। কিস্তু 
মনল স্বলেই খাজনা, বেহন, ও লাভ এই ভিনন্ধপে হিমাৰ 
করিয়া উৎপ্ধ ধনের দিভাগ করা উচিত । যদি একজনই ভূমি, 
পরিশ্রম ও মূলধন তিনটা সারনই দিয়া থাকে, তাহা হইলেও 
কাতার সম্দয় উৎপম ধন খাজনা গোছল ও লাভ এই তিন হপে 
হিসাল কারিয়া লয় উপ্চত। যদি কোন ব্ঞ্ি তাতার নিষ্ছর 
ভমিতে নিজে দননায় ও পরিশ্রম করিয়া চাষ করে, তাহা 
হইলে ই জমি হইছে মাতা কিছু উৎপয় হইলে, তত্মযদয়ই 
চাভার নিছন্ব হইবে, উা হইতে কাহাকেও অংশ দিতে হইবে 
না ইভা যথার্থ বে, কিন্তু এখানেও উ ব্যজির হিসার করা 
উচিত, মে সে খাজনান্বকপে কি পাইচেষ্টে। সেহনস্বকাপে কি 
পাইছেছে ও লাভস্বজপেই না কি পাষ্টতেচে। কারণ এক্ধপ 
ভিসার করিলে সে অনায়াসেই বুগ্িতে পারিবে যে ভাঙার 
কাহ জমিতে কত পরিআম ও কহ ধনসায় করিয়া কি লাভ হট 
তেছে। 

ইংলগদেশে ভূমির অধিকারীর। স্বতন্্, পরিশসীরা শব 
ও মূলধনের অধিকারীরাও স্বতগ্ত। অর্থাৎ উৎপাদনকাধ্যে এক- 
জন জি একজন পরিশ্রম ও অপর একজন মূলধন দিয় থাকে! 


৫৮ অর্থনীতি ও অর্থবাবহার | 


যাহারা ভূমি দিয়া থাকে তাহার! আর কিছুই দেয় না, তাহা- 
দিগকে তূম্যধিকারী কছে, হুতরাৎ উৎপন় ধন হইতে উহ্ারা 
কেবল এক জংশ অর্থাৎ খাজনামাজ পাইয়া ধাকে। যাহারা 
পরিআী ভাহাদের জমি বাঁ মূলধন নাই, সুতরাং ইহারা 
কেবল আপন জাঁপন পরিআমের বেতন পাইয়া থাকে । আবার 
যাহারা মূলধনের অধিকারী তাহাদের ভূমি নাই, আর তাহারা 
পরিঅম ও করে না, সুতরাং তাহারা লাভ ভিন্ন আর কোন 
অংশই পায়না । কিন্তু অন্যান্য অনেক দেশে এক্প প্রথা নাই। 
ফাদ্সের দক্ষিণাংশে ও ইটালীদেশে অনেক কৃষক আছে, 
ভাহারা নিজের জমিতে নিজে পরিশ্রম ও ধনব্যয় করিয়া চাষ 
করিয়া থাকে | একপ ক্লে একজনই তৃম্যাধিকারী, ধনী ও 
পরিশ্রমী, সুতরাং একব্যজিই খাঁজন1 বেতন ও লাভ ভিনেরই 
জধিকারী ৷ এইক্প অবস্থায়, অর্থাৎ যদি কৃষক ভূমির অধি- 
কারী হয়, ও আপনিই রষিকাধ্যে পরিশ্রম করে তাহা হইলে, 
কৃষিকারধ্ধ্যের সুবিধা হয় বটে, কারণ ভূমি কৃষকের নিজন্ব 
বলিয়া সে উহাতে প্রাণপণে যত করিয়া থাকে, কিন্তু ভম্যি- 
কারী কৃষকের কখনই অধিকপরিমাণে তমি থাকেনা । মৃতরাৎ 
তাহাতে কল দিয়া কোন কাধ্য করা যায় না, কাজেই অধিক 
উৎপত্তি ও লাভও হয়ল। পক্ষান্তরে ভিন্ন ভিন্ন তৃম্যধিকারীর 
নিকট খাজনা করিয়া ষদি এক বঙ্গে অধিক ভমির আবাঁদ 
করা হয়, ভাহা হইলে ভাহাতে কলে কাধ্য চালাইতে পারা 
যায়, হুতরাৎ অপেক্ষাকৃত অধিক উৎপত্তি ও লাভ হইতে 
পারে। এই উপায় দ্বারাই ইংলগ্ডে কৃষিকার্যের এতদর জীস্থি 
হইয়াছে, নতুবা হংকাপে তথায় নিছর ভূমির প্রধা ছিল ও 
কৃষকেরা তম্যধিকারী ছিল, তখন অপেক্ষা এক্ষণে কি প্রকারে 
কৃবিকাধ্যের এড উন্নতি হইবে? 


দ্বিতীয় অধায়। ৫৯ 


আমাদের দেশে লামান্যতঃ গবর্ণমেন্ট ও জমিদারের 
ভূমির স্বত্বাধিকারী। প্রজ্জারা গবর্ণমেক্ট বা জমিদারদিগের 
নিকট হইতে খাঁজনা করিয়া জমি লইয়া ধাকে। জত- 
এব গবর্ণমেষ্ট বা জমিদারের! উৎপন্ন ধন হইতে কেবল 
খাজনা পাইয়া! থাকেল । জমির পাটা লইয়া কেই বা 
কেবল মূলধন ব্যয় করিয়া থাকে, আর জন্য লোককে পরি- 
শ্রমের বেতন দিয়া,খাটাইয়া লয়। এরূপ স্থলে জমিদার বা 
গবর্ণমেট খাজনা পান, পা্টাদার কেবল লাভমাত্র পায়, আর 
অরমীরা বেতন পাইয়া থাকে । এদেশে কয়েক প্রকারের নিষ্বর 
ভমি আছে, এই সকল ভূমির অধিকারীরা। প্রায় নিজ নিজ 
মূলধন ব্যয় করিয়া অন্যের পরিশ্রমের সাহায্যে ধনোৎপাদন 
করিয়া ধাকে, অভএব এক্প স্থলে ভূম্যধিকারী খাঁজনা ও লাভ 
পাইয়! ধাকে, বেভন নয লোককে দিতে হয়। জাবার কোধাও 
কোথাও চাষাদিগেরও নিষ্কর ভমি আছে। তাহারা নিজে পরি- 
আম ও যুলধনব্যয় করিয়া চাষ করিয়া থাকে, জার ভুমিও 
স্যাহাদেরই সম্পত্তি, অতএব এরপদ্থলে একব্যক্তিই খাজনা, 
বেতন ও লাভ তিনট পাইতেছে। 


এক্সণে এয়প সঙ্দেট উপস্িতওটতে পারে ঘে আময়াধে সকল 
নিয়মের উল্লেধ ও প্রমাণ করিতেছি, তৎসমুদয় ফেল কৃষিজপ্রব্ের 
বিষয়েই খা্িয়া থাকে, অনযানা প্রকারে বে সকল দ্রব্য উৎপর ভয় 
সা্কাবতের বিষণ্য স্বর লিয়মের কার্যকারিতা । কিন্ত কিঝিৎ বিহে- 
চন করিনেই এরূপ সন্দেতের নিরাকরণ হইতে পারে। কহিজ মকর 
বি উল্লেখ করিয়। আমর। উদ্াঃরধ জিয়াডি এট দাত্ত। নতুবা সকল 
প্রকার খনোৎপাজর্নের বিষয়ই একরপ নিয্দের অধীন । সফল প্রাকার 
উৎপর় ভ্রবাট সাক্ষাৎ বা পরস্পর। সবে তৃমি হতে উৎপয় হইয়াছে । 
খান্য প্রস্ততি কৃহিজ ড্রনা, পশম প্রভৃতি পশাউবয ও খনিজ আবহ 
আকরিক প্রতৃতি কাবং ভ্রবাই ভুছি হইতে উৎপর়। জতঞব ইছাগের 
সকলেরই উপতি, বিস্বতি ও বিনিময় এক নিয়মের অধীন 





৬5 অর্থনীতি ও অথবাবছার। 
তৃগীয় পরিচ্ছেদ। 


ধনবিস্তৃতি 





খাজনা ৷ 


ভূমি ধনোৎপাদনের প্রথম মাধন। ভূমি না থাকিলে পরি- 
শ্রম করার সম্তাবন1 থাকিভ না| মূলধনও ভূমি ও পরিশ্রমের 
ফল, ভমি না খাকিলে মূলধন৪ থাকিত না । অতএব অপরের 
ভূমি বযর্হার করিতে হইলে তাহাকে এ ব্যবহারের পরিবর্তে 
কিছু দেওয়া উচিত ও যুক্তিসিদ্ধ | নতুবা অন্যে ভোমাকে ভূমি 
ব্যবহার করিতে দিবে কেন? যেরূপ লোকে স্থুদ পাইবাৰু 
আশয়ে টাকা ধার দিয়া থাকে, সেইবপ খাজনা পাইবার আশ- 
য়েই লোক নিজের ভমি অপরকে বারহার করিতে দেয় । অত- 
এব প্রতিপন্ধ হইতেছে, যে জমির ব্যবহার করিয়া ই ব্যবহা- 
রের পরিবর্তে ভূম্যধিকারীকে যাহা দেওয়া যায় তাহারই নাম 
খাজনা। 

খাজনার চার ছুট প্রকারে নির্ধারিত হষ্টয়া ধাকে। প্রতিযোগিতা 
ও চিবস্তন প্রথা । আমি যে তৃমি বাৎসরিক ১ টাকা খাজন। দিয়া পাটা 
লইয়াছি, তুমি ভাহা বাৎসরিক ২ টাক খাজনা দিয়া লইতে পার, 
হ্থাডরাং এরপ স্থলে তুমাধিকারী আমার পাট্রার নিয়মি্ সময় অতীত 
কইলেউ আমাকে আর পাড় ন!ছিয়। ২ টাকা খাজনার চারে ভোমাকে 
পাটা দিয়া থাকেন। এক্ষণে সভ্য সমাভমাত্রেই প্রায় এই নিয্নমে 
খাজনা! নির্ধারিত হইয়। খাকে। দেশে যত ভূমি আছে তথায় তাঠা 
অপেক্ষা গ্রান্কসংখ্যাররদ্ধি হওয়াতে এই প্রকার খাজনার নিয়ম 
এতিতিত হইয়াছে। নতুবা কখনই ওরূপ হত ন1। আমেরিকার 
নিকটবহীদ্বীপসমুহের তুমি অতিশয় উ্কহা, কিন্ত তথায় অধিবাসী 
সংখা! আত অব, হতরাং সেই সকল স্থানেবিন; খাজনায় যত ইচ্ছা 


ছিতীয় অধ্যায়। ৬১ 


সুমি পওয়া যাইন্ছে পারে ই্ঠার কারণ এই যে, তথায় তৃমির গ্রাচক 
নাঃ। আবার কাপর্রুমে লোকমংধ্যার রছি চলে সেই সকল স্থানের 
তুমি ও ছুমুলি। হইয়া! উঠিবে এবহ গ্রাহকবণের প্রতিযোগিতা অন্তসারে 
খাক্সনার হাব নির্ভারিত্ত হইতে আর্ত হইবে এক্ষণে ইংলঙ তারাত- 
বর প্রত অনেন দেশে এট নিয়মে খাজনার জার নির্জারিজ জউয়া 
থাকে। [ঙ্কান কোন ছেশে প্রাহকদিগের প্রতিযোগাত! অনুসারে 
খাজনার তার নিষারগ না হইয়া, দিবাগত তথা অন্থসাবে হয়া 
খাকে। ইটালায় অন্ন অনেক প্রদেশে ওটগ্প নিয়ম প্রচলিত । 
কিছুদিন পুনে ইউরোপের অধিকাংশেট এই নিয়ম অনষারে খাজনা 
নিষ্ঠাবরিত হঠভ 1 এষ্ট সফল শ্বানের ককের! কিড়ু কাল পূন্দে তুমি 
হউতে উৎগ ফললের আরশ তৃত্যাধিকারীকে খাজনান্মরূপ দিত, 
আর ভদ্ধাঃশ গ্ছাপনাগা বাঝজার করিগ। এক্ষণে কোথাও ৰ। উৎপয় 
উরবের তৃছীয়াতশ জো বা চতুর্থাংশ খাজনা বলিয়া তৃমযধিকারীকে 
পদ হইয়া থাকে ।ফলুতঃ এই সজল স্থানে খাক্ছনার হার চিরাগন্ত 
থা চনুলারে নিদ্ধারিত আছে। গ্রাতকনংখযার দ্ধ হওয়াতে প্রি 
যোগিমাঘার এ লকলস্তানে খাজনার ্ারের হাসরদিতয়না। আত 
পাচানক্গালে ধখন আমাদের দেশে তিপুরাজাদিগের রাজস্ব ছিল। তৎ- 
গালে আমাদের দেশেও খাজনা ভার চিরতধন প্রথা অনুসারে নির্ধারিত 
ছিল | ভখন ভূমি তটতে উৎপর ড্রবোর বটাংশ, ক্রন্থরূপে রাজসর- 
কারে দাখিল করিতে চটত। ভিছুরাজদ্ধের পর যন দিগের ঝাজসথকালে- 
ও বাজারাই তৃমির স্ন্থাধিকারী ছিলেন । ঈহাদিগের সময়েও খাজন্যর 
কার নিদিষ্ট চিল) তাকায় পর ইংরাজ রাজছের আর হইতে ক্ছ 
কাল কোম্পানি নিজেই লমুদয় তৃদির স্বত্বাধিকারী ছিলেন, জমিজারেরা 
কেবল করসংগ্রহ করিবার নিদিত নিষুক্ত ছিল, পরে দশশালা বন্দোবস্ত 
সহস্তাপিত হইবার পর জমিদারের প্রকৃত তৃষ/খিকারী হয়েন,ও আমশঃ 
গ্রাকছিগের প্রতিযোগিতা অহুলারে তৃির খাজনা নির্ধারিত হতে 
দদারড হয় । বন্ততংপৃর্বকালে আমাদের দেশে রাজ বা প্রজা! কে 
তৃমির প্রকৃত বন্থাধকারী ছিলেন এক্ষণে 'ভাহা স্প$ুরণপে নিশ্চয় ফর! 
$ 2 


৬২... অর্থনীতি ও অর্থবাবহ|র। 


যায়না, এই জন।ট দশশালী। বন্দোবস্ত প্রচারকত হইথার পুরে এই ব্ষ্য়ি 
লইদ্া অনেক বাদানুবাদ ও মহতেদ চষইয়াছিল। 

জনেকে বলিয়া থাকেন, যে ভমি হইতে আমাদের জীবিকা- 
নির্বাহের উপযোগী তাবৎ সামণীই উৎপর হয় বলিয়াই 
ভমির খাজনা হ্যা থাকে। কিন্তু ইহ! ভান্তিমূলক। জীবিকা- 
নির্বাহের আবশ্যক সকল দামহ্রীরই যদি মূল্য থাকত, তাহা 
হইলে বায়, ও ুর্ধেঃর উত্তাপও মূল্য দিয়া ক্রম করিতে হইত, 
কারণ আহারসামণীর ন্যার ইহাদিগেরও জীবনরক্ষার বিষন়ে 
বিশেষ উপযোগিতা আছে। কিস্ত এই দুইটা দ্রব্য কেহই মূল্য 
দিয়। ক্রয় করেনা, সকলেই বিনামূল্যে পাইর1 থাকে । যে সকল 
দেশের লোকসংখ্যা জঠি অল্প ও ভমি অনেক" তথায় বিনা 
খাজনায় ষথেক্ট ভূমি পাওয়া গিয়া থাকে । তথাকার ভমি বিল- 
ক্ষণ উত্ব্রা হইছেও পারে, পিস্ত তথাপি হথায় খাজনা দিয়া 
ভমি লইডে হয় না| ইহাদ্বারা এই প্রতিপন্ন হইতেছে, বে 
'ভমিহইছে আজাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সমুদয় উৎপন্ন স্ব 
বলিয়াই যে উহার খাজনা হযু, এরূপ নহে | খাজনা হইবার 
অন্য কারণ আছে । কিন্তু সেই কারণটা কি? কিঞ্চিৎ অনুধাবন 
করিয়া দেখিলে স্পউই নোধ হইসে যে ভূমির অধিকার একক 
প্রকার একচেটির। | ঘে দ্রব্য যাহার একচেটিয়া আছে, সে 
আপন ইচ্ছান্ুসারে তাহার মুল্য নির্ধারণ করিতে পারে, আর 
হদি সেই একচেটিয়া ভ্রব্যটা সাধারণের প্রয়োজনীয় হয়, তাহা 
হইলে এ ভ্রব্যাধিকারী উহার যে মুস্্য চাহিবে, সকলকেই 
অগত্যা সেই মূল্য দিয়াই উহা! লইভে হইবে. কারণ উহ্থা এ 
বাকি তিয় জার কাহারও নিকট পাওয়া? ফাইবেনা, অথচ এ 


ড্রব্য ব্যভিরেকেও কখন চলিতে পারিবেনা ৷ জমির পক্ষেও 
ঠিক এই স্প। 


দ্বিতীয় অধ্যায় । ৬৩ 


বায়,ও উত্তাপের ন্যায় জমি সাধারণের অধিকারে নাই! 
ইহা কহকগুলি নির্দিউ লোকের হত্বগত। জতএব যাহার 
জমি নাই, তাহার উহা প্রয়োজন হইলে উ নির্দিষ্ট ভূম্যধিকা* 
রীদিশের মধ্যে কাহারও মা কাহারও নিকট হইতে লইতে 
হয়। কিছ্ত জমির প্রয়োজন নাই এমন লোকই নাই। সকল 
লোক্ষেরই জমির প্রয়োজন, জমি না থাকিলে কাহারও চলে 
লা । জমির উৎপন্ন দ্রব্য হইতে জীবিকানিক্বাহপুর্বক লাভ 
করা সকলেরই ইচ্চা। অতএব সকলেরই জমির প্রয়োজন, 
এমন কি প্রায় সকল সভ্যসমাজেই লোকসংখ্যার এভ বৃদ্ধি 
হইয়াছে, যে জমির পরিমাণ অপেক্ষা উহার গ্রাহকসংখ্য] 
অনেক অধিক হইয়া উঠয়ান্ঠে। সঙ্ধল দেশেই ভূমাধিকারীর 
সতগ্র্য] অপেক্ষা প্রচ্গার সংখ)া অর্বিক | এই জন্যই জমি বিলা 
খানায় পাওয়া ফায়না। যাহার প্রয়োজন হয় ভাহাকেই এ 
ভমাধিকারীপিগের নিকট লইডে হয়| ্রাহকদিগের উহাতে 
প্রয়োজন আছে বলিয়া জমিদারের! উহাদিগের নিকট খাজনা 
লষ্টগ্া থাকেন | যদি এক ব)ক্তি পৃধিবীর তাবৎ জমির জধি- 
কারী হইত, তাহ! হইলে সে যেজ্সমির 'ব খাজনা চাহি 
ভাহাই দিয়া গ্রাইকদিগকে জমি লইতে হইভ | অতএব প্রতি 
পন হইতেছে, যে দুর্লভ ও প্রয়োজনীয়তা এই ছুইটী কার 
ণের লমবায়েই জমির খাজনা হইয়া থাকে। নতুবা কেবল 
উৎপাদিকা শক্তি জাছে বলিয়া জমির খাজনা হয়, এরূপ বা 
কখনই যুক্কিসঙ্গত নহে | ফলতঃ ছুর্ণ ভা ও' প্রয়োজনীয়তা 
অনুসারে হে কেবল জমিরই খাজন। নির্ধারিত হয় এক্প নে, 
এই দুই কারণের সমবায়েই তাবৎ পদার্থের মূল্য হইয়া ধাকে। 
হে পদার্ধ দুর্প ত অথচ প্রয়োজনীয় তাহাই আমরা মুল্য দিয়া 
লই থাকি। যে ভ্র্যের কেবল দুর্প তত] আছে, কিন্ত 


৬৪ অর্থনীতি ও অথব/বহার। 


প্রয়োজনীয়ত! নাই, তাহার কিছুই মূল্য হইতে পারেনা, কারণ 
যেদ্রব্যে আমাদের প্রয়োজন নাই, ভাহ! লইয়! আমরা কি 
করিব? আবার যে দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা থাকে? কিন্তু যাহা 
দুর্পভ নহে ভাহারও মূল্য হয়না। কারণ যে দ্রব্য অমনিই 
পাওয়া যায়, ভাহার জন্য কেন আমরা মূল্য দিব? জুর্যের 
কিরণ অভাস্ত প্রয়োজনীয় পদার্থ, কিন্তু দুর্লভ নহে বলিয়] 
ইহার কিছুই মূল্য নাই | আবার এই দুর্ণ তত ও প্রয়োজনীয়- 
তার হামরদ্ধি অনুসারে খাজনা ও মুল্যেরও হাসরূন্দি হইয়া 
থাকে। আমেরিকার নিকটবত্ব ঘীপসমূহের জমি লিলা খাজ- 
নায় পাইতে পারা যাঁয়, কিন্ত ইহাদিগের বিলক্ষণ উৎপানিকা- 
মজি আচে। ইহার কারণ এই যে তথাকার জমি এত অধিক 
ও লোকসংখ্যা এত অল্ল যে তথায় জামির গ্রাহক হয়না । যদি 
অন্যদেশের লোক তথায় গিয়া চাষ করিতে আরস্ত করে, তাহা 
হইলে ফশল যথেষ্ট হইতে পারে ষটে, কিন্তু এ ফশল ব্যৰহা- 
বের স্থানে আনিতে এত ব্যয় হয়, যে উহাতে কিছুই লাভ 
নাহইয়া বরং লোকসান হইতে পারে। অতএব বোধ হই- 
তেছে ফে ভত্রভ্য জমি সমূহের প্রয়োজনীয়তা নাই,কাজেকাকেই 
খাজনা ও হয়না । তবে যখন এ সকল স্থানের লোকসংখ্যা- 
বুদ্ধি হইবে, তখন এ সকল জমি প্রয়োজনীয় হইয়া খাজনার 
উপঝুক্ত হইযনা উঠবে। আরবদেশের মুভূুমিও বিনা 
খাজনায় পাঁওয়া যায়! তাহার কারণ এই যে এ সকল 
জমি মক্ষ। উহাতে কিছুই উৎপন্ন .হয়না, স্ৃতরাৎ উহার 
বিচুমাত্র প্রয়োজনীয়তা নাই! আমাদের দেশে সুন্দরবন 
অঞ্চলে এক্ষাণে আবাদ আরম্ত হইয়াছে । কিত্ত ষখন আবাদ 
আরত হয় নাই, সঞ্জত্রই গহনবনে আচ্ছ্ধ ছিল, তখন 

স্ষখাকার 'জমির খাজনা ছিলনা, নিষ্কর পাওয়া যাইভ 1 
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আবাদ রত হওয়াতে তথায় মধ্যে মধ্যে লোকের বসতি 
হইয়াছে, ও ক্রমশঃ আরও লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে । 
সৃতরাং এক্ষণে তত্রত্য জমির বিছ্বাকরা এক আনা দুষ্ট 
জানা করিয়া কর নিষ্ারিত হইয়াছে, জাবার লোকসংখ্যা 
যতই রঙ্ধি হই তভই খাজনার হার আরও বাড়িছে 
থাকিবে! - নে 

জমির উৎপাদিকাশির 'হাসহদ্ধি জনুলারে শ্বাজনার 
ত্ারুভম্য হইয়া খাকে, সকলেই অব্গত্ত আছেন । উত্ববাতা- 
গুণের বৃদ্ধি হইলে খাজনা বাড়িতে পারে, আবার উহ] 
কমিয়া গেলে খাজনা কমিয়] যাইতে পারে। জারার 
দুষ্টখণ্ড জমির মধ্যে যেটা অপেক্ষাকৃত অধিক উ্বরা, তাহার 
খাজনাও অপেক্ষাকৃত অধিক, আর যেটা অল্প উন্বরা 
ভাঙ্কার খাজমাও জপেক্ষাকৃচ অল্প, একথাটাও ষথার্থ। কিন্ত 
জমির উদ্ধবরন্ধ যে খানার একমাত্র নিয়ামক একপ নহে। 
জমি যেক্প স্থানে অবশ্িত, তাহার সুবিধা জগৃবিধা জন 
সারেও খাজনার ভারম্য হয়। সহরের নিকটবতী জমি- 
সকল যদিও অপেক্ষাকৃত অপিকদূরবন্ী জমি অপেক্ষা অলপ 
উদ্রা হয়, কিন্তু সরে লিকটছ বজিয়া এ জমির মুর 
জমির অপেক্ষা অধিক খাজনা হইয়া খাকে। ইহার কারণ 
এই যে সহরের নিকট জি হইতে যদিও অপেক্ষাকৃত 
কিন্িং অল্প ফশল উৎপয় হয়, কিন্ত উহার উৎপন্ন ত্য 
সহরে লইয়া যাইতে অলপ ব্যয় পড়ে, ছুতরাৎ বিক্রয় করিয়া 
অধিকভর় লাভ পাওয়া যায়। সুর জমির ফসল সহরে 
আনিতে আনেক ব্যয় পড়িয়া যাদু, সুতরাং লাভ ও 
অঙ্পই হয়। 

জমির উৎপাদিকাণজি যেয়্প জন্থায় আঁছে, সেই- 
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কূপ থাকিলেও যদি দ্রীম-এনজিন ব্যবহারাদি কোঁন উপায়ে 
চাষের ব্যস কমিয়া হায়, তাহা হইলেও জমির খাজনাবৃন্থি 
হইতে পারে, কারণ এরূপ হইলে কৃষকেরা অধিক খাজনা! 
দিতে সমর্থ হয় বলিয়া ভূম্যধিকারীরা খাজনা বাড়াইয়া 
দেল! চাষের ব্যয় কমাতে বেতনের অংশ হইতে কিঞ্চি 
উদ্ধত হুয় বটে, কিন্তু এপ হইলে জমিদারেরা খাজন! 
বাড়াইয়া এ উদ্ধত্ত অংশটা লইয়া থাকেন। সুতরাং এক্ূপ 
স্থলে কেবল জমিদারদেরই লাত হু, কৃষকদের লাভ না 
হইয়া বরং লোকসান হইবার সম্ভারনা। কারণ চাষের ব্যয় 
কম হইলে, ফশলের ও মূল্য কমিয়া যায়, ফশলের মূল্য 
কমিলে কৃষকদিগের পুর্ধের ন্যায় লাভ হয়না । তবে ফদ- 
লের মূল্য কমিলে অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য কমিতে পারে, 
দুতরাৎ লোকের সংসারখরচ পর্বাপেক্ষা অল্প হইতে থাকে, 
অতএব সাধারণের উপকার হয়া তবে এই উপকারটা 
কৃষকেরাও ভোগ করিতে পারে। চাষের খরচ কৃমিলে 
যেব্পপ খাজনারুরি হইয়া! থাকে, সেইবধপ উহ! বাড়িলে 
আবার খাজনাও কমিযা যায়। (কারণ এক্ধপ অবস্থায় 
লাতের জংশ সমান থাকিলে, কৃষিকাধ্যে পৃর্বাপেক্ষা অধিক 
ব্যয় পড়ে, তাহা ভূম্যধিকারীর অংশ অর্থাৎ খাজনা হই- 
তেই দেওয়া হইয়া থাকে। এক্সূপ হইলে আবার ফসলের 
মূল্য বাড়িবার সম্ভাবনা হয়। 

লোকসংখ্যার যত বৃদ্ধি হইতে থাকে, জমির পরিমাণ 
ভভই অপেক্ষাকৃত জপ হইয়া পড়ে। জমে 'জমির পরিমাণ 
জপেক্ষা উহার গ্রাহকসংখ্যার বৃদ্ধি 'হয়। মৃতরাং এরূপ 
হ্থলেও খাজনার হার বৃদ্ধি হয়। লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইলে 
জমির দুর্লভতা, ও প্রয়োজনীয়তা যুগপৎ বাড়িয়া উঠে, 
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কাজেকাজেই খানার হার বৃদ্ধি হয়। যেক্ধপ কোন কোন 
পণ্যজ্রব্যের গ্রাহকসংখ্যার বৃদ্ধি হইলে মূল্যেরও বৃদ্ধি হয়, 
অবিকল সেই প্রকারে, গ্রাহকলংখ্যার বৃদ্ধিদ্বারা জমির ও 
খাজনা বাড়িয়া ধাকে। আমাদের দেশে কোন কোন জেলায় 
খাজনার হার অন্যান্য জেলা জপেক্ষা অধিক! বর্ধগান 
জেলায় বিঘাকর! ২৩ | খাজলার কমে জমি পাওয়া যায় 
না তথাকার উত্তম জর্কিং খাজনা প্রতিবিঘবায় ৫ । ৬ টাঙ্কার 
ম্যহ নহে। আবার নদিয়! জেলায় (০ বাঁ ১ টাকা সামান্যাতঃ 
খাজনার হার। ইহার কারণ বর্ছামানের গ্রাকসংখ্যা অপেক্ষা 
নদিষার গ্রাহকসংখ্যার অল্পভা। দেশের লোক্সংখ্যা- 
বৃদ্ধি হইলে আহারসামত্রীরও রৃন্ধি হওয়া জাবশ্যক। 
সৃতরাৎ ত্র অধিকতর সামগ্রী উৎপাদন করিবার 
জন্য অধিক পরিমাণ জমি আলাদ করিবার প্রয়োজন 
হয়। অডএর এক্ধপ হইলে অপেক্ষাকৃত জল্প উদ্নরা জমিন 
আনাদ আরস্ত করিতে হয়, কারণ কে সকল জমির উৎপা- 
দিকাশত্ি অধিক, তৎসযদয় অগ্রেই আবাদ হইয়া পিয়া 
ধাকে। জল্প উব্বরা জমি চাষ করিতে অপেক্ষাকৃত অধিক 
ব্যয় পড়ে, কাজেকাজেই ফসলের যুল্য বৃদ্ধি হইয়া উঠে।. 
জমির খাজনার হারও বাস্তিয়া। উঠিতে খাকে। 

পুষ্থে নির্ারিত, হইয়াছে যে দুল ভত| ও প্রয়োজনীয় 
ভাই জগ্সগির খাজনা হইবার লিদান। অর্থাৎ এই দুই কার- 
দেই জমি ব্যবহারের গন্য খাজনা দিতে হয়। কিরপ জয়ি 
হইতে ক পরিমাণে খাজনা পাওয়া যাইতে পারে, অর্থাৎ 
কিপ্রকার নিয়ম অনুদারে খানার পরিমাণ নির্বাতিত 
হয়, এক্ষণে ভাছার বিচার করা যাইতেছে। কিরূপে খাজ- 
মার পরিমাণ নির্ণয় করিতে হয়, তছ্ধিষয়ে ডে ভি. রিকার্ডে- 
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নামক একজন লগ্ডনবাসী বণিক ষে নিয়ম উদ্ভাবন করিয়াছেন, 
তাহাই খাজনার পরিমাণ নির্ণয় করিবার প্রকৃত উপায়। 
যেসকল দেশে গ্রাহকদিগের প্রতিযোশিতা জনুসারে 
খাজনার হার নির্ারিত হয়, তত্তৎস্থলে খাজনার পরিমাণ 
বির্ধারণ বিষয়ে ও রিকার্ভো প্রদর্শিত নিয়মের কিলক্ষণ উপ- 
যোণিতা দ্উ হইয়া থাকে। ফ্েডসকল স্থানে চিরস্তন প্রথা- 
অনুসারে খাজনার হার নির্ঘারিতী হয়, তথায় উক্ত নিয়মের 
তান্শ উপযোগিতা নাই। কার্ণ এক্প স্থলে বিশেষ বিশেষ 
প্রথাজমুসারে খাজনার হার নির্ধারিত হইয়া থাকে। 
নিছে রিকার্ডে 1 প্রদর্িত নিয়মের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে! 
মনে কর একস্ানে ঢুইখপু জমির চাষ হইডেছে। ইহাদের 
খানার হার ভিন্ন ভিন্ন অর্থাং একখগ্ডের খাজনা অপর 
খর্ডেরখোজনার অপেক্ষা অধিক। যেখানির খাজনা অধিক 
মেখানি অপেক্ষাকৃত অধিক উব্ব্রা ও সুবিধামত স্থানে 
অবস্থিত, জার যেখানির খাজনা অল্প সেখানি অপেক্ষা- 
কৃড জল্প উত্বরা ও উহার অবস্থান ও তাদুশ হুবিধার 
লহে। এক্ষণে বুবিতে হইবে ষে এই দুই খণ্ড জমির মধ্যে 
এক খানি অপর খানি অপেক্ষা অধিক উব্বরা ও সুবিধামত 
স্বানে অবক্তিত বলিয়া অধিক খানা দিয় ধাকে, অতঞ্ব 
প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই উৎকৃষ্ট জমির খাজনা হইতে 
নিকৃষ্ট জমির খাজন। বাঁদ দিলে যাহ! অবশিষ্ট ধাকে., তাহাই 
ই উৎকৃষ্ট ভূমির উৎক্তার মূল্যস্বরূপ আবার মনে কর এ 
দুইধগজ ভূমির পারছে আর একধণড ভূমি আছে, উহার উব্ধরস্তা 
জতি জল্প, অতএব উহা! হইতে জতি ষৎসামান্য খাজন। 
উদ্ধত হইতে পারে। উহার খাজনা এত অল্প হে কিছুই নয় 
ব্িলেও বিশেষ হানি নাই। এক্ষণে বুরা যাইতেছে ; যে এ 
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সর্ধোত্কৃউ ভূমির খাজন1 হইতে এই অধম ভূমির খাজনা বাদ 
দিলে যাহা জবশিষ্ থাকিবে তাহাই এ অধম ভূমি অপেক্ষা 
সর্বোৎকৃষ্ট জমির যে অধিক উৎপাদকত1 ও অবদানের 
সুবিধা জাছে তাহার মুল্যন্বপ ধরাতে হইবে। কিন্ত 
অধম ভূমিখণডের খাজনা অতি সামান্য, নামমাত্র, বা কিছুই 
নে! আডএব উৎকৃষ্ট ভূমির সযুদায় খাজনাই উহার উৎ- 
পাদিকা শক্তি প্রশ্টৃতি সুবিধার আধিক্যের মূল্যত্বরপ, কারণ 
অপকৃষ্ট জমির খাজনা কিছুই নহে। এক্ষণে প্রতিপন্ন 
হইতেছে যে এক খণ্ড জমি অপর এক খণ্ড জমি 
অপেক্ষা কত উৎকুষ্ট ভাতা এ উভয়ের খাজনার তারতম্য 
অনুসারেই নির্ধারিত হইতে পাে। উপরে যাঙ্কা কবি 
হইল, তভাভান্ধারা এই সিদ্ধান্ত হইচেনে যে, সকল স্থানের 
ভৃমিই উদারতার নুনাধিক্য ও অবস্থানের লব্ধ অনুসারে 
উত্কৃষ্ট, মধ্যম, ও অপু এই চিন ভাগে বিভক্ত করা 
যানে পারে। উৎ্কৃ্ত ভমির উদ্ন্রৃতা ও অনন্থানের সুবিধা 
সঙ্গাপেক্ষা অধিক। অধম ভমির উঞ্ধরভাঁও অবগানের 
সুবিধা সব্পাপেক্ষা অল্প, ও মধ্যম ভূমির উর্বরতা ও অবস্থানের 
আুবিধা এই উভম্নের মধ্যবর্তী । এক্ষণে বুল যাইভেছে যে 
লোকে স্বাত্রে উৎকষ্ট জমির আনাদ করিয়া থাকে। ক্রমে 
হত লোকসতখ্যার বুদ্ধি হইতে থাকে, ততই উৎকৃষউট জমি 
ছুষ্পাপ্য হইতে আরন্ত হয়, সেই হেড লোকে মধ্যম জমির 
আবাদ আরম করিতে বাধ্য হয়, কিন্ত মধ্যমজমি জাবাদ 
করিতে অপেক্ষাকৃত আধিক ব্যয় হয়। তথাপি লোকে এইরূপ 
জনি আবাদকরিতে বিরত হয় না, কারণ ফদিও উহাতে 
অপেক্ষাকৃত অধিক আবাদখরচ পড়ে, কিস্ত লোকসংখ্যার 
বৃদ্ধি ও উৎপয় ভ্রব্যের মৃশ্যবৃত্থি হয় বলিয়। ৪ অধিক খরচ 
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পোষাইয়া যায়। এরূপ সময়ে যদি কেহ উত্তম জামি পায় তাহা 
হলে সে মধ্যম ভূমির আবাদ করিতে ফত অধিক ব্যয় পড়িত 
ভাহাই খান্জনান্বরূপে ভূম্যধিকারীকে দিয় & উৎকৃষ্ট জঙ্গি 
অনায়াসেই লইতে পারে। ক্রমে লোকসংখ্যার আরও এস্ষি 
হইলে অধম জমিরও আবাদ করিবার প্রয়োজন হয়, সুতব্লাৎ 
এরূপ সবলে অপকৃষ্ট জমি আবাদ করিতে ম্ধ্যমতৃমির ব্যয় 
অপেক্ষ। যত অধিক ব্যয় পড়িত, তাহাই খাজনাম্বরূপে দিয়া 
লোকে মধ্যমভূমি লইতে পারে। আবার এম সময়ে উৎকৃষ্ট 
ভূমির খাজনা আরও বাড়িয়া উঠে, অর্থাৎ এক্প সময়ে উৎ- 
কুট ভূমির আবাদ করিতে যাহ ব্যয় হয়, অপরৃষ্ট ভূমি 
আবাদ করিতে তাহ! অপেক্ষা যহ অধিক ব্যয় পড়ে, তাহাই 
খাজনান্বন্জপে দিয়! লোকে উৎকৃষ্ট ভমি লইতে সন্ত হয়। 
জমি হইতে যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, ততসম্দায়ের সমগ্িকে 
উহার মোট উৎপন্ন কহে। মোট উৎপন্ন হইতে আঁবাদখরুচ, 
মূলধনের ছুদ প্রভীভির হিসাবে যাহা ব্যয় হয়, তৎসযৃদয় বাদ 
দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাকেই জমির খাটা উৎপন্ন কছে। 
এই দুইটা শঙ্গের পরম্পর প্রভেদ মনে রাখিয়ারিকার়্োর নিয়ম 
কোন বিশেষ স্থলে খাটাইলে কোন্‌ জমির কি পরিমাণে 
খাজনা হওয়া উচিত ভাঁহা অনায়ামেই প্রতীয়মান হইতে 
পারে। পুর্বে কথিত হইয়াছে ষে এক কেতা জমির খাজনা 
হইতে, পুর্বোজ প্রকার অপকৃই,জমির খাজনা বাদ দিলে যাহা 
অবশিষ্ট থাকে তাহাই এ ভমিখাণ্ডের উদ্তরত্বাদির আধিক্যের 
মুন্যস্বন্বপ। এক্ষণে বুঝিতে হইবে, ফে কোল ভূমিখগ্ডের 
পুর্বোজপ্রকার মূল্য, উহার খাটা উৎপন্ন হইতে অধাকৃষ্ ভমি- 
খপ্ডের খাটা উৎপন্ন বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে ভাহার 
সমান । অতএব এই নিয়ম নির্ধারিত হইল, যে কোন জমির 
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খাজনানিক্কপণ করিছে হইলে উহ্থার খাটা উৎপন্ন হইতে উহার 
সমানপরিমাণ জপক্কু্ঈজমির খাটা উৎপন্ন বাদ ছিড়ে হয়। বাদ 
দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে ভাহাই উহার খাজনান্বকষপে নিক- 
পিভ হয়] মলে কর এক ব্যক্তি তোমার এক খণ্ড ভয়ি আবাদ 
করে, তাহার জমির খাটা উৎপয জতি সামান্য, মলে কর 
কিছুই নহে, আর এক ব্যক্তি ডোমার আর এক খণ্ড তমির 
আবাদ করিয়া থাকে, উহার খাটা উৎপন্ন পূর্বোক্ত ভূমির খাট 
উৎপহথ হইতে ২০ টাকা অধিক এক্ষণে শির হইডেছে ষে ২ নং 
ভমিখত্ের খাজনা বাৎসরিক ১০ টাকা হইতে পার়ে। এলে 
ইতাও উত্তেখ করা আবশ্যক, যে ২০ টাকা সমুদয় যে এ 
জমির খাজনা হইবে একপ নহে। তবে এই পধ্যস্ত স্কিন যে, 
খাজনা উহা অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না। এ পধ্যস্থই 
খাজনার চর্ম সীমা, কারণ প্রতিযোগিতা প্রবল হইলে এ 
পধ্যস্তই খাজনা স্বীকার করিয়া লোকে জমি লইয়া ধাকে। 
এলে এক্ধপ আপি হইতে পারে যে যদি অপকৃষ্ট জমির খাটী 
উৎপন্ন কিছুই নহে, তাহা হইলে লোকে ওকপ জসি আবাদ 
করিবে কেন 2 ভাঙার কারণ আছে। খাটা উৎপাত ইতরি 
অর্থকি? মোই উৎপন্ন হইন্ডে আসাদ খরচ, টাকার হুদ, পাটা 
দারের নিজের পরিআমের বেভন এই সকল বাদ দিয়া হাতা 
অবশিষ্ট থাকে, ভাহাকেই খাট উৎপর কতে। আনএব না 
মাত খাজনায় জমি পাইলে যদিও উহার খাটী উৎপন্ন লামমার 
বাক্ছুই লয়, এক্সপও হয়, ভাহাতেও কৃমকের বিশেষ লোক- 
জান না । সমাজের আদিম অবস্থায় লোকে কেবল উৎকুষ 
জমিরই আবাদ করিয়া পাকে, অপরৃষ্ট বাঁ মধ্যবিধ ক্সমির 
আবাদ করেনা, কারদ তৎকালে লোকসংখ্যা অল্লতা প্রযুক্ত 
মধ্যবিধ রা আপকৃই জঙ্গির আবাদ ক্করিবার আবশ্যকতা হয় 
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না। এসলে এক্প জিজ্লাস্য হইতে পারে, ষে পরন্বপ সময়ে উৎ- 
কৃষ্ট জমি নামমাত্র খাজনাঘু আবাদ করিতে না দিলে আর 
রিক্কার্ডো প্রদর্শিত নিয়ম অনুসারে খাজনার পরিমাণ নিকূপিত 
হইতে পারেলা, কারণ তাহার নিয়মের অর্থ এই হে কালক্রমে 
লোক্সংখ্যার বাল্য হইয়াই উৎকৃষ্ট ও মধ্যম জমির খাজনা 
নির্ধারিত হইয়াছে, সমাজের আদিম অবস্থায় উৎকৃউ জমিরও 
খ্বাক্সন] ছিল না । কিন্তু ভূম্যধিকাঁরীর1 কিকারণে উহাদের জমি 
কোন কালেই নামমাত্র খাজনায় অপরকে ব্যবহার করিতে 
দিবেন, ইহা যুক্তিসঙ্গত বোঁধ হয় না। কিঞিৎ অনুধাবন 
করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বোধ হইবে ষে গ্রাহকের গাচৃষ্য না 
থাকাতে, ও নিজ প্রয়োজনসাধনের উপযুক্ত অপেক্ষাও অধিক 
জমি থাকাছে জমিদারেরা নাঁমাত্র যংকিগ্গিংং খাজনা লইয়া 
নিজভূমি অপরকে ব্যবহার কষয়িতে দিভেন, তবে যৎকিপ্িৎ 
খজিন1 ল্য়া আপনাদের স্বত্ব ও অধিকার বজায় রাখিবার 
নিমিস্ত এইমার। ফলতঃ এইনপ করাঁতেই কালক্রমে লোক- 
সংখার রদ্ধি হইয়া ষ্ভাহাদের জমির খাজনারুদ্ি হইয়াছে। 
নতুবা কখনই হইত নাঁ। 

পু্ের কথিত হইয়াছে ষে শস্যোৎপাদন করিবার নিমিত্ত 
জমির প্রয়োজন হয়। কিন্তু শস্যোৎপাদ্স ভিন জঙগিগ্র্থণের 
আরও অশেষ্বিধ প্রয়োজন আছে । গৃহনির্দাণ, হাট, বাজার, 
প্রভৃতি বসান উড্যাদি নানাপ্রকারে জমির প্রয়োজন হয় 
হছলতঃ যে কোন প্রয়োজন সাধনের নিমিগ জমি গৃহীত হউক 
নাকেন, ইহার ছুর্মভূভা ও প্রয়োজনীয়্জী অনুসারেই 
জন! হইয়া ধাকে। কলিকাতার বড়বাজারে এক কাঠাকজাত্র 
জমির যে খানা, পল্লীগ্রামস্থ উৎকৃষ্টতম এক বিঘা জর 
খাজনাও ভাহ! অপেক্ষা অনেক ংশে ন্যুন। এক্ষণে বুবিতে 
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হইবে রিকাভোর নিজুম, আবাদ করিবার লিষিত্ত যে জঙ্গি 
গহীত হয়, তাহারই খাজনা নিরূপণ করিবার উপযোগী নছে, 
গৃহনির্দাণ প্রভৃতি হে কোন প্রয়োজনের নিমিত্ত প্রতিযোনি- 
ভার সহিত জমি গৃহীত হয় তৎলযুদায়েযই খাজনা & দিয় 
অনুলারে নির্ভারিভ হইয়া! খাকে। 

অনেক সময়ে জমির খাজন! ও জমি হইতে উৎপয় শঙ্যা- 
ছির মুল্য উভয়ই যুগপৎ বৃস্ধি পাইয়া ধাকে। ইহাতে অনেকে 
মনে করিয়া থাকেল ফে জমির খাজনা বৃদ্ধি হওয়াই তছুৎ- 
পর শস্যাদির মূল্যরদ্ধি হয়। কিন্তু এটা অম। কারণ খাজনা" 
রকি হইলে ত জার কমির উৎপাদিকাশক্তি কমিয়া পিয়া ভূমি 
হইতে পুর্বাপেক্ষা অয উৎপর হয়লা। তবে ভজ্জন্য শস্যের 
পণ বাড়িয়া উঠিবে কারণ কি? দেশে যত লোকসংখ্যার বৃদ্ধি 
হইতে থাকে, ততই গ্রাহকসংখ্যার রৃদ্থি হইয়া] উঠে,ও জমির 
পরিমাণ ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত অর হয়। কাজে কাজেই এরূপ 
সময়ে জমির খাজনা ও শঙ্গের মূল্য এককালেই বৃত্তি পায়। 
লোকসংখ্যার যৃক্ধিই এগলে শস্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণ, নতুবা 
খ্বাজনারুশ্ি দ্বারা যে উকপে শঙ্যের মুলাবৃত্বি হয় তাহা 
কখনই নছে। প্রত্যুত এরপন্থলে খাজনারৃদ্ধিও যে কায়ণে হয় 
জ্রব্যের মূল্যরন্ধিও দেই কারণেই হইয়া খাকে । 

জনেক্কে হনে করিয়া ধাকেন ঘে জহির খ্বাজনা কমাইা 
আথবা একবাটে উঠাইয়া দিলে উৎপর়গ্রব্যের মূল্য জপেক্ষা- 
কৃত জল্প হইড়ে পারে. খাদ্যন্্ব্যাদির যুল্য অলপ হইলে 
সকলেরই হয়, অতএব যাহাতে খাজনা কমিয়া বায় 
বা একবারে উঠিয়া হায় তদ্বিয়ের চেষ্টা করা উচিত । জহির 
খাজনা উঠাইয়া দিলে কেবল ভূম্যধিকারীদিণের লোকসান 
ভি জার কিছুই ফল হয়না, জঙ্গির খাজন| উঠাইয়! দিলে কখ- 
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নই আবশ্যক সামগ্রীর অভাব কমেনা, পূর্ধে যেরূপ প্রয়োজন 
ছিল খাজনা উঠাইয়া দিলেও তাহাই থাকে। পুর যত জমির 
আাবাদ করিতে হইভ এক্ষণেও তত জমির আবাদ করিতে হয়। 
জভএব স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে ষে নামমাত্র খাজনাহিশি উ 
যেসকল জমি পূর্বের আবাদ করিতে হইত। এখনও তৎসমু- 
দয়ের আবাদ করিতে হয়, কারণ ইহাদের উৎপর়দ্রব্যব্যবহার 
খাজনা উঠাইয়া দিবার পুর্ধের যেরূপ অত্যাবশ্যক ছিল, খাজনা 
উঠাইবার পরেও অবিকল তদ্র/পই থাকিবে! অতএব যদি 
খাজনা উঠাইয়। দিলে দ্রব্যের মুল্যের হাঁস হয়; তাহা হইলে 
যাহারা এইকধপ অপরৃষ্ট জমির চাষ করিত, তাহাদিগকে যৎ- 
পরোনাস্ডি ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে, কারণ উঃসিমদ্রব্যের মূল্য 
কমাতে ভাহাদের আয় অতিশয় কমিয়া যাইবে, জথচ জমান 
আবশ্যকত1 থাকাতে উহারা ক্ষখনই এক্সপ আপরৃষ্ট জমির চাষ 
পরিভ্যাপ করিভে সমর্থ হইবেনা। জতএব সপ্র মাপ হইতেছে 
হে জমির খাজনা উঠাইয়া দিলে উৎপন্নদ্রব্যের মূল্য কখনই 
কম হইতে পারেনা, কাজে কাজেই একধপ করিলে ভূম্যধিকারী 
ও যাহারা অপকৃষ্ জমির চাম করে তাহাদের ক্ষতি ভিন্ন কোন 
ফলোদয় হয় না। 

'এক্ষণে আর একটা বিষয়ের উল্লেখ করিয়া খাজনার বিষয় 
শেষ করা যাইভেছে। খাঞ্জনার নিক্কপণ হইলে কোন বিশেষ 
ভূমির কৃত মূল্য ভাহারও নিশ্চয় হইডে পারে। অর্থাৎ খাজনার 
নির্ঘয় হইলে ভূমি কি দরে বিক্রয় কর যাইতে পারে তাহারও 
নিশ্চয় হয়। কতিপয় নিয়মিভমংখ্যক বতমর্টী কোন ভুমি 
খণ্ডের যাহা "খাজনা হইতে পারে, ভাহাই উহার মূল্যন্বরূপে 
ধরা উচিত। আমাদের দেশে সচরাচর ২« শনের খাজনা 
খরিয়া ভূর মুল্য নির্ধারিত হই! থাকে । অর্থাৎ ভূমির ২০ 
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বৎসরের খাজনা উবার মূল্যপ্বকপে গৃহীত হয়। ষদি এক 
বিঘা ধোলো জমিয় বার্ষিক ৫ টাকা খাজনা হয়, ভাহা হইলে 
জমি বিক্রয় করিতে হইলে ৫ ৮ ২০০১০০ টাকা উহার 
মূল্য হইবে। 
আমাদের দেশে লযুদয় ভূমিই উৎপাদিকাশক্তি ও অব- 
স্থানের দুবিধার তারতম্য জনুসারে চারি প্রকারে বিভক্ত । 
শালি আউওল, সুইয়েম, দুইয়েম ও চাহারাম। যাহাতে ফোল- 
আনা রকম অর্থাৎ পুরো উৎপন্ন হয় ভাহার নাম আউওল, 
যাহাতে বারআনা রকম উৎপয় হয় তাহার নাম হুইয়েম, 
ষাহাতে আটআনা রকম উৎপছ্ হয়, তাহার নাম দুইয়েম, আার 
যাহাতে চারি জান! রকম উৎপন্ন হয় তাহার নাম চাহারম। 
বোধ হয় ইছাদিগেরও খাজনার হার নির্ণয় চিরকালই রিকা- 
ভোর ন্যায় নিয়ম অশুলারে চলিয়া থাকিবে। 


শা 8০8 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ। 


ধনবিস্কৃতি-বেতন। 


যেক়প জমি ব্যবহাৰ্ করিতে দিয়া উহার পরিবর্তে যে ছর্থ 
পাওয়া বায় তাহার নাম খাজনা, সেইয়প পরিশ্রমের বিনিময়ে 
ষে অর্থ পাওয়া যাঁয় তাহার লাম বেতন । পরিজম দ্বিবিধ, 
শারীরিক ও ম্ুনসিক। যে কার্ষে অধিক মাত্রায় শারীরিক ও 
অল্পমাতায় মানসিক পরিশ্রমের প্রয়োজন, তাহাকে শারীরিক 
পরিশ্রমের কাধ্য কছে, আর যাহাতে অধিক মাত্রায় মানসিক 
ও অল্পমাজায় শারীরিক পরিআমের আবশ্যকতা, তাহাকে মান- 
পিক পরিশ্রমের কাধ্য কহে। এইক্লপ প্রভেদ করিবার প্রয়ো- 


৭৬ অর্থনীতি ও অর্থব্যবহছার । 


জল এই যে,যে সকল কাধে মানসিক পরিশ্রম করিতে হ 
তাহার বেতন অপেক্ষারৃত অধিক হইযু! থাকে। 

খাজনার ন্যায় বেতনও দেশাচার ও প্রতিযোগিতা উভয় 
প্রকারেই লিপীঁত হষ্টয়া থাকে। কোন স্থানে দেশাচার আর 
কোন স্থানে বা প্রতিযোগিতা অনুসারে ফেতনের ভার্ভম্য 
হইয়া খাকে। ফলতঃ কোন ব্যবসায়ই এব্বপ নাই যে যতই 
প্রতিযোগিতা বাড়।ক না কেল উহ্থার বেতনের হার কিছুতেই 
কমিবেনা। 

বেতনের বিষয়ে প্রধান কথা সব্গুস্ব দুইটা । ১ মঃঁকি 
কি সাধারণ নিয়ম অনুসাটের সামান্যতঃ বেভনের হাাসবৃদ্ধি 
হইয়া থাকে, ২য়ঃ-কি কি কারণে ব্যবসায় ও সম্য়ুেদে 
বেতনের ভারতম্য হইয়া থাকে। এক্ষণে বেতনের হমবৃদ্ধির 
সাধারণ নিয়ম কি কি ভাহার নিক্কপণ করা যাইভেছে। 

পুর্ষর কথিত হইয়াছে যে, কোন ব্যবসায়ে যে পরিশ্রমের 
প্রয়োজন হয়, উহার মূলধন হইতেই এ পরিশ্রমের বেতন 
প্রদত্ত হয়৷ মূলধনের কিয়ুদংশ পরিঅমের বেভনস্থক্কপে ব্যগ়িত 
হইয়া খাকে। অতএব প্রভিপম হইতেছে যে মূলধন ও আম-. 
ব্যবসায়ী লোকদিগের সংখ্যা এই উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ 
অনুসারেই বেতনের তারভম্য হইয়া থাকে । দি কোন দেশে 
আঅমিকদিগের সংখ্যা (রভাষে একরপই থাকে, তাহ! হইলে 
হতাদিন পর্যন্ত তথাকার মূলধন পূর্ববাপেক্ষ| না রাঁড়িয়া উঠিবে, 
ভ্রিন আমিজদিগের বেতনও হাড়িভে পারিষে না| জাবার 
হকি আমিকদিগের সংখ্যারদ্ধি হয়” কিন্ত মূলধন বৃদ্ধি না হইয়া 
সমভাবে থাকে, ভাহা হইলে বেতনের হার জবশ্যই পুর্বাপেক্ষা 
কমিয়া যাইবে । কিন্ত ফছি লোকসংখ্যা একরপ থাকিয়া 
হুলখনের হৃদি হয়, তাঁহা হইলে বেতনের বৃদ্ধি হইবে: মূলধন 
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একরপ থাকিয়া যদি কোন কারণে লোকসংখ্যার হাল হয়, 
তাহা হইলেও বেভনের বৃদ্ধি হইতে পারে) ইহার কারণ এই, 
যে মূলধনের বৃন্ধি হইলে উহা ধনোৎপাদন কাধে বিনিযো- ' 
জিত করিবার জন্য পুর্বাপেক্ষা অধিকতর পরিশ্রমের জাবশ্য- 
কতা হয়, কিন্তু যদিষ্জমিকদিগের সংখ্যা না বাড়িয়া পুর্বমতই 
থাকে, কাজে কাজেই পরিশ্রমের বেতনরৃদ্ধি করিতে হয় নতুবা 
ক্ষেহই পরিশ্রম কারিতে ইচ্চুক হদুনা। আবার যদি মূলধন 
একনপ থাকিয়। আমিকদিগ্গের সংখ্যারদ্ধি হয়, ভাহা হইলে 
বেভনের হার পৃর্বাপেক্ষা ন্যুন হইয়া পড়ে । কারণ এরগ দলে 
মূলধন ষড লোককে বেতন দিয়া খাটাইতে পারে তদপেক্ষা 
লোকমংখ্যার রুক্ি হইতেছে স্তরাৎ পরিশ্রমের বেতন সা- 
বতই কমিয়া যায়। আবার যদি মুলধনও যে পরিমাণে বৃদ্ধি 
হয়, লোকসংখ্যাও ঠিক সেই পরিমাণে বাড়িশে থাকে তাহা 
হইলে পরিশ্রমের বেতন বাড়িডেও পারেনা কমিতেও পারেনা, 
এককপই থাকে। এক্ষণে স্পষ্টই বুরা যাইতেছে, কিন্তপ উপায় 
জবলম্থন করিলে শ্রমজীনীদিগের অবস্থার উদতি কর যাইছে 
পারে। যদি মূলধন অন্পও শ্রমিকদিগের সংখ্যা অধিক হয় 
তাহা হইলে পরিরমের বেতন অল্প হইয়া পড়ে ও শ্রমজীবীরা 
কেশ পারঈচে থাকে, অহএন এক্প স্থলে আমজীনীদিগের 
দারিদ্্যনিবারণ করিতে হইলে মূলধনের বৃদ্ধি করিতে হয়! 
মূলধনের বৃদ্ধি হইলে ক্রমশঃ অধিন্ত লোকের পরিএ্মের 
প্রয়োজন হয় ও কালসহকারে উহার মূল্য বৃদ্ধি হইয়] শমিক- 
দিখের অবঠার উদ্নভি হইতে পারে। কি উপায়ে মূলধনের বৃক্ধি 
করিতে পার যায় তাহা পূর্ব অধ্যায়ে দিণীত হইয়াছে, আত- 
এব এন্থলে উহার পনকরেখ করিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্ত 
দি দেশের অবথার' দোষে দুলধনের বুদ্ধি করা অসমত হয় 
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তাহ! হলে দেশের বড়ই জমজল, কারণ একপ থলে শরমজীবী- 
দিখের কষ্ট মিবারধ করিতে হইলে লোকসংগ্থ্যা কমান ভিন্ন 
উপায়ান্তর থাকেন1। আমাদের দেশে শ্রমজীবীর অভাব 
নাই। কিন্তু খুলধন জপেক্ষাকৃত জল্প বলিয়া শ্রমজীবীদিগের 
জবস্থা তত ভাঁল নহে! ইহাদিগের আকার উন্নতি করিতে 
ছইলে কেবল ম.লধনের বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন, লোকসংখ্যা 
কমাইবার জারশ্যকতা নাই । কয়েকবৎমর পুরে আমাদের 
দেশে শ্রহন্গী বীদিগের মেক্ধপ অবস্থা ছিল এক্ষণে ভাহা অপেক্ষা 
অনেক উন্নতি হইয়াছে, পুর্কাপেক্ষা এক্ষণে পরিঅমের বেতন 
অনেক জংশে বাড়িয়া উঠিয়াছে, পুর্ধের ১ টাকায় আট দশটা 
মঞ্জুর পাওয়া যাইত, অর্থাৎ মন্ত্রদিগের টৈদিক বেতন দেন 
আলী, দুই জানীর জধিক ছিলনা, কিন্ত এক্ষণে টাঁকায় ৩1৪ 
টার অধিক মঞ্জুর পাওয়া যায়না, অর্থাৎ মন্ুরদিপের টৈনিক 
বেভন এক্ষণে চারি আনা, পাচ আনা হইয়া উঠিয়াছে। ইহার 
কারণ কেবল ম.লধনের অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি আর কিছুই নছে। 
আমাদের দেশের এক্ষণে যেরূপ অবস্থা তাহাতে বোধ হয় যে 
ষডই জামাদের দেশের মূলধন বৃদ্ধি হইতে ধাকিবে আমিক- 
দিগের জবস্থাও ততই উদ্নভ হইতে ধাকিবে। 

আবার যদি দেশের মূলধন ও শ্রয়িকদিগের সংখ্যা সম- 
কালেই সমান পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ভাহ1 হইলেও 
আমজীবীদিগের জবস্থার উন্নতি হওয়া দুঃসাধ্য হয়! আরা 
এরগন্থলে লোকমংখ্যা কমান ব্যভিরেকে অসিকদিণের অবস্থা 
উন্নত করিবার উপায়াস্তর লাই। ইংলগুদেশে গভ কয়েক 
বৎসরের মধ্যে মূলধনের এত বৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছে, যে পৃথি- 
বীর কুজাপি ওককপ উন্নতি দেখা যায় না। কিন্তু তথাপি ভত্রত্ত 
আমজীবীদিগের বেতন বৃদ্ধি হয় নাই, তাহাদের জব পুর্বে. 
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রই ন্যায় রহিয়াছে। ইহার কারণ এই যে তথায় মূলধনও 
হেরপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, লোকসংখ্যাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমান 
পরিষাদেই বাড়িয়া উাঠয়াছে, অতএব এন্থলে মূলধন বৃদ্ধিদ্বারা 
কোন বিশেষ ফল হয় মাই। ইহাছার! অনুমান হইডেছে যে 
হদি মধ্যে মধ দেশের লোকসংখ্যার হাস না হয় তাহা হইলে 
কোন প্রকারেই আমজীবীদিশের অবস্থার উদ্নতি হইডে পারে 
মা। কিন্তু কি উপায়ে লোকসংখ্থ্যার হাস হটতে পারে ? 
মধ্যে মধ্যে লোকসংখ্যার কিছু কিছু হাস না হইলে, এমভ 
হইতে পারে যে অল্লক্কালের মধ্যেই পৃরিকীতে আর স্থান হয় 
মা পরীক্ষা বারা নিনীত হইয়াে,যে যদি কোন কারণে হাস 
মা হয়, তাহা হইলে বিংশতি বৎসরের মধ্যেই সকল স্থানের 
লোকসংখ্যা ছিগুণিত রাঁঙ্ধ হইতে ধাকিলে অবশেষে পৃথি- 
বীতে আর স্থান হইতে পারে না। প্রায় সকল দেশেই মধ্যে 
মধ্যে দুর্ভিক্ষ, মঙামারী প্রভৃতি কারণে লোকসংখ্যার হাস 
হইয়া ধাকে, আনেকন্বানে উপমুক্তরূপ হত্ধু ও প্রতিপালনের 
অভাবে খাল্যাবন্থাতেই অনেক মৃত্যু হয়। নরওয়ে প্রেন্ঠতি 
দেশের লোকের! উপার্ধ্জনক্ষম না হইলে বিবাহ করিতে পারে 
মা? জভএব বোধ হইতেছে এই সকল কারণে লোকসতখ্যার 
হাস হওয়াতেই পরিশ্রমের মূল্য একবারে কমিয়া বাইতে 
পারে না। কিন্তু পূর্ধধোজ কারণে লোকসংগ্থযার হস হইয়াও 
জনেক স্থানে জনেক সময়ের্বিশেষ ফল হয় না, কারণারকদিকে 
হেন লোকসংখ্যা কিছু কিছু হাস হয় বটে কিন্তু অন্যদিকে 
জবার এত বৃস্থি হইতে থাকে যে পরিশেষে বিশেষ উপকার 
দর্শে ন]। অতএব বোধ হইতেছে, ফে এরপ গলে জন্য কোল 
উপায়ে লোকসংখ্যার হস কর বিধেয়। কিজ্া কি উপায়ে 
উহা সাধিত হইতে পারে? উপনিবেশসংস্থাপনের ভুলা ইহার 


৮০ অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার | 


উপযুজ উপায় আর নাই। কোন দেশের লোকসংখ)1 অতি- 
শয় বাড়িয়া উঠিলে তথাকার কিয়দংশ লোক লইয়া ষেখানে 
বসতি নাই অথবা জতি জল্পমাত্র লোকের বমতি আছে, এক্ধূপ 
কোন নূন, উত্ধর ও স্বা্যকর স্থানে বাস করাইতে হয়। ইহা- 
কেই উপনিবেশ সংস্থাপন বলে। উপনিদেশ সংস্থাপন দ্বারা 
মাহৃভূমি ও উপনিবেশ উভয় দেশেরই বিশেষ উপকার হইয়া 
থাকে৷ অতিরিজ্ লোকসংখ্য| বাহির হইয়া যাওয়াতে মাতৃ- 
ভূষির ব্যয়ের পুর্বাপেক্ষা অনেক লা হয়, ব্যয়ের লাঘব 
হইলেই মূলধনও পুর্ববাপেক্ষা বাড়িতে থাকে, এবং পরিআমের 
মূল্য ক্রমে আবার বাড়িয়া উঠে, ও শ্রমজী নীদিগের অবস্থার 
উন্নতি হইতে থাকে । আবার যাহারা উপনিবেশ সংস্কাপন 
করিতে যায় তাহাদিগেরও বিশেষ উপকার! দেখ ইহারা 
দেশে থাকিয়া কেবল যে আপনারাই কষ্ট পাইতেছিল এরূপ 
নহে, দেশশুদ্ক তাবৎলোকেরই রেশের হেতু হইয়াছিল। কিন্ত 
বাহির হইয়া নৃভন স্থানে বাম করাতে ইহাদের কই নিবৃতি 
হইল। ইহারা নৃতন উন্বর স্থান প্রচুর পরিমাণে পাইয়] অপ- 
ধ্যাড পরিমাণে ধান্যোৎপাদন কদ্ধিতে সমর্থ হইল। আবার 
এরূপ হওয়াও অসস্তব নহে যে কালক্রমে উপনিবেশিকেরা 
মাতৃভূমির অপেক্ষা অধিকডর উন্নতি লাভ করিভে পারে। 
ফলতঃ উপনিবেশ সংখাপন ছারা যে মাতৃষ্টুমি ও উপনিবেশ 
উভয়েরই অশেষ উপকার হফু তাহাতে আর অনুমাত্র সংশয় 
নাই। প্রাচীনকালে গ্রীমদেশের অধিবাসীরা এইবূপে উপ- 
নিতেশ সংস্থাপনদ্বায়াই অঙ উন্নত হইয়াছিলেন। আবার 
অধুন] ইংলগের অধিবাসীরা নানাস্থানে উপনিবেশ সংস্থাপন 
করিয়া আপনাদিশের ও দেই সেই উপনিবেশের বিশে উপ- 
কার করিতেছেন। আমাদের দেশের এক্ষণে যেব্রপ অবস্থা 
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ভাহাতে বোধ হয় বদি জামর] ইংরা জশাসনের অধীনে দ্বানে 
স্থানে উপনিবেশ-সংস্কাপন করিতে জারন্ত করি, তাহা হইতে 
আবিলম্কেই জামাদের অবস্থার পুর্বাপেক্ষা আনেক উদ্ধতি হইতে 
পারে। প্রায় ২০।৩* বৎসর অবধি বঙ্গদেশের প্রায় সকল 
স্থানেই ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশ প্রভৃতির কোন কোন জংশে 
জি ভয়ানক সংক্রামক বর হইতে জারগ হইয়াছে। এমন 
কি, মধ্যে মধ্যে মহামারী পর্যন্ত হইতেড়ে | রেলওয়ে হওয়াতে 
অনেক স্বানে জলনিকাশের পথ রুদ্ধ হই! এরপ হইতেছে এ 
কথা যথার্থ বটে, কি লোকসংখ্যা বৃষ্ধি যে এইরপ হইষার 
অন্যভম কারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জতএহ এই অনিষ্ট 
নিবারণ করিতে হইলে জলনিকাশের পথ পরিস্কত করিষার 
চেষ্টা করা 'ষর়ূপ আবশ্যক, দেশের কিয়দংশ লোক লইয়া 
কোন উব্ধরা অথচ স্বাস্থাকর স্থানে উপসিবেশ সংস্থাপন করি- 
বার চেক্ট করাও সেইকপ প্রয়োজনীয় 1 

এক্ষণে কিক্কি কারণে ব্যবমায় ও সময়ডেদে যেোতনের 
ভারতম্য হইয়া থাকে তাহার নিশ্চয় করা যাইতেছে । সকল 
প্রকার পরিআমের বেতন সমান নহে । সকল প্রকার ব্যবসায়ের 
লোকেরা সমান বেতন পায় না। মন্ধুর বা মুটিযা, রাজছিস্ি 
ও ঘড়িওয়ালা, ইহারা সকলেই একরপ বেতন পায় না। মঞ্জুর 
বা যুটিয়া জপেক্ষা। রাজমিজির বেতন অধিক, আহার হড়ি- 
ওয়ালা এ উভয় জপেক্ষাও অধিক হেন পাইয়া থাকে । সমান 
বযহসায়ীদিগের মধ্যেও সকলে সমান বেতন পায় না । সমান 
সময় পরিশম করিলে সামান্য কারিকর জপেক্ষা একজন সুলি- 
গুণ কারিকর জখিক বেতন পাইয়া থাকে। একজন সামান্য 
রাজ সমত্তদিন পরিশ্রম করিলে যাহা বেতন পায় একজন পাকা 
মিজি মমুস্ধ দিন পরিশ্রম ক্লে ভাদপেক্ষা জিক বেতন পাই 
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থাকে । মানসিক পরিশ্রমের বিষয়েও এইকপ নিয়ুম। একজন 
সামান্য কেরাণী যা মুহুরী অপেক্ষা একজন সুদক্ষ একাউন্টান্ট 
অধিক বেতন পায়। আবার উ্ধীল ব| চিকিৎসক ইহাদের অপে- 
ক্ষাও অধিক ফেতন পাইয়া থাকে । ইহান্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, 
যে পরিআমের তারডম্য অনুসারে বেতনের তারতম্য হয়না । 
পরিআম দ্বারা ঘেবপ কাধ্য নিষ্পন্ন হয় তাহারই প্রকাতি অনুসারে 
পরিশ্রমীর বেতনের ন্যুনাধিক্য হইয়া থাকে। অতএব বুৰিতে 
হইবে যেরপ ছুর্ল ভতা ও প্রয়োজনীয়ত1 অনুসারে দ্রব্যের 
সুল্যনির্ঘারণ হইয়] থাকে, সেইরূপ পরিশ্রমজন্য কাধের দুর্ঘ- 
ভত|ও প্রয়োজনীয়তা অন্ুন1রেই পরিশ্রমের বেতনের ন্যুমা- 
ধিক হয়। কখন কখন ফোন কোঁন বিশেষ ব্যবসায়ের বেতন 
বাড়িয়া উঠে, কিন্তু অন্যান্য ব্যবসায়ের বেতনের কিছুমাত্র 
পরিবর্থ হয় না] ইহার কারণ এই যে তকালে সেই ব্যবসায়ের 
অধিকতর প্রয়োজন হয়, কিন্তু সেই ব্যবসায়ের লোক তত 
অধিক পাওয়াষায়ুনা। 

যেষে কারণে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ে বেতনের বিভিমত! 
হইয়া থাকে এনাম ম্মিথ সাহেব তৎসযুদয় সিযলিখিত পাঁচ 
শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। 

১। কর্দের উপাদেয়তা ও বিরক্িকরতা। অর্থাৎ যে কর্ণ 
করিতে ভাল লাণে, ভাহা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে ও সহজেই 
সম্পন্ন হইতে পারে, অতএব এরূপ কাধ্যের বেতন অল্পু। আর 
যে কর্দ করিতে ভাল লাগে ন1, তাহাতে অপেক্ষাকৃত অধিক 
সময় ও' আমান লাগিয়া থাকে, সুতরাং একপ কাধ্যের বেতন 
জপেক্ষাকৃত অধিক । 

২। কর্দশিক্ষার জুষ্থসাধ্যভাঁ বা হঠিনভা, ও অল্ব্যয়- 
সাধ্যডা বাঁ বহুব্যয়ু-সাধ্যভা । ফেকণ্ম সহজে ও জঙল্পব্যয়ে 
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শিক্ষা করা যায়, তাঁছার বেডন অলপ, আর যাহা শিক্ষা কর! 
কান, শিখিডেও অধিক ব্যয় পড়ে, তাহার বেতন জপেক্ষা্াত 
অধিক। 

৩। কাধ্যপ্রার্তির দিশ্চিতত1 ও জনিশ্চিততা। যে ব্যব- 
সায় শিক্ষা কারলে কাধ্যপ্রাতির বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে 
না? তাহার বেতন জল্প, আর যাহাতে কাধ্যপ্রার্ি জনিস্চিত, 
তাহার বেতন অধিক! 

৪1 কর্ধকরছিগের প্রতি বিশ্বাসের ন্যনাধিক্য । যে বাৰ- 
সায়ে কর্মকরদিণের প্রতি ধিক বিস্বাল করিতে হয়, নব] 
কাধ্য চলে না, ভাঁহার বেতন অধিক । আর যাহাতে বর্পকর- 
দিগের প্রতি অল্ল বিশ্বাস করিলেও কর্ম সম্পন্ন হইতে পারে, 
তাহার বেতন জপেক্ষাকৃত অল্প। 

&। ব্যৰসাফশিক্ষা করিবার পর ভাহাতে প্রতিপত্তিলাভ 
মল্তাবলার ন্যুনাধিক্য। অর্থাৎ যে ব্যবসায় শিক্ষা করিলে 
সকালে সহজেই তাহাজে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে, তাহার 
বেতন অপ। জার যে ব্যবসায় শিক্ষ1 করিলে ভাঙাতে প্রতি- 
পন্তি লাভ করা সহজ নহে, তাহার বেতন জধিক। 

উপরি উল্লিখিত ভিন্ন ভিন্ন কারণে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবমায়ে ে 
বেভনের ম্যুনাধিক্য হইয়া ধাকে, তাহার উদাহরণ সহজেই 
সংগৃহীত হইতে পারে। প্রথম_যেব্যাক্জি কয়লা লৌহ প্রদ্তি 
ধাড়ুর খনি খনন করিয়। থাকে, সে তাহা অপেক্ষা অধিকতর 
কাধ্যদক্ষ অন্যান্য ব্যবসায়ী জপেক্ষা অধিক বেতন পায়, 
সুত্রধর যত পরিআম করিয়া যাতা বেতন পায়, 
খনিতে ধে পারজম করে, সে ভদগেক্ষা আল সঙয় পরিআম 
করিয়াও তাহা অপেক্ষা অধিক পাইয়া থাকে । ইহার কারণ এই 
হে খ্রনিখুনন-বলর্ধেঃ যে €কহল অধিকতর পরিশমের প্রয়ো- 


৮৪ অথ'নীতি ও অর্থবাবছার। 


জন এরপ নহে, এই কাধ্যে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা । এই 
কার্য করিতে হইলে সর্বদাই জপরিচ্ছন থাকিতে হয়, অন্ককার- 
ময়স্থানে অতিশয় পীড়াজনক বায়ুর মধ্যে থাকিয়া! পরিশ্রম 
করিতে হয়, অতএব যাহারা এক্প কার্য করে, শীত্রই তাহাদের 
স্বাাতঙ্গ হইবার সন্ভাবনা। আবার কখন কখন খনির উপ- 
রিভাগ খনিয়! পড়িয়া নিস্থ কর্ণকরদিগের অপঘাতমৃত্যুও 
হু হইয়া থাকে । সুতরাৎ অধিক বেতন ন। পাইলে এক্ূপ 
বিপজ্জনক কার্যে লোকের প্রবৃত্তি হইবে কেন? 

দ্বিভীয়। যে কার্য শিক্ষা! করা আপেক্ষাৃত কঠিন, অর্থাৎ 
যাহ! শিক্ষা করিতে বহু পরিআম ও অর্থব্যয় হয়, তাহার 
সেভন অধিক হইয়া থাকে । মনে কর একব্যক্তি ঘড়ির কাধ্য 
শিক্ষা করিবে । এক্ষণে তাহাকে অস্ততঃ বিশ বংসর বয়স 
পধ্যস্ত কাধ্য শিখিতে হইবে। মনে কর এই বিশ বৎসরের 
মধ্যে তাহার ভরণপোষণার্থ তাহার পিতা মাভার কত ব্যয় 
পড়িয়া থাকে, তাহার উপর আবার কাধ্যশিক্ষার নিমিত্ত 
শিক্ষকাদিগকে বেতন দিতে হয় । আবার মক কর ষ্দি সে 
ঘড়ীর কাধ্য না শিখিতে গিয়া সুজধরের কাধ্য শিখিত ভাহা 
হইলে অনেক দিন পুর্বেবেই অর্থোপার্জন করিতে পারিত। 
জবার ্ড়ীর কাধ্য শিক্ষ1 করাও কঠিন ব্যাপার। হয়ত এ 
ব্যাজি অনেক পরিআ্রম ও জর্থব্যয় করিয়াও ভালবপ শিখিতে 
পারিলনা, সুতরাং ভাহার মকলই থা হইল । এক্ষণে স্পইটই 
প্রতিপন্্ হইতে ছে,ফে ঘড়ীর কার্য শিক্ষা করিলে হি জন্যান্য 
ব্যবসায় অপেক্ষা ডাহাতে জধিক বেতন না পাওয়] যাঁয়,তাহা 
হইলে ছড়ীর কার্য শিক্ষা) করিতে লোকের প্রবৃত্ত হইবে কেন ? 
ফালতঃ অধিক বেতনের প্রত্যাশাতেই লোকে এইকপ কার্ধে 
্রবৃত্ধ হইয়া থাকে। ঘড়ীওয়ালার ন্যায় উকীল চিকিৎসক 
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প্রহৃতির ব্যবসায় শিক্ষা করাও জপেক্ষাৃত ধিক ব্যয়সাধ্য 
ও কঠিল, এবং এই জন্যই ঘড়ীওয়ালা উকীল বা চিকিৎসক, 
কৃষক, সুত্রধর বা মনধুর আপেক্ষা আধিক বেতন পাইয়] 
থাকে। 


তৃভীয়। যেবাবসগায়ে ইচ্ছ! হইলেই কার্ধা পাওয়া যায় না? কারি- 
করদিগকে মো মে বসিয়া থাকিগে হয়, তাঁজারও বেতন আন্যান্য 
বাবলা অপেক্ষা অধিক । ইহার কারণ এই ধে, মধ্য ত্য বেহও 
বলিয়া থাকিতে কয় বলিয়া) ইঙাদিযফে চার্জের সময় এরপ বেতন 
সঃতে ভয়, ঘে উষ্ঠান্বারা তাছাদের বেকার অবস্থারবায় [না হ$- 
যাও কিকিং লাভ থাকে । নতুবা তাঁঞার। ওরপ বাৰসায়ে প্র কঠৰে 
কেন? রাজমিন্টি ্রতৃতির ব্যবসায় এইরপ। বদরের মখ্ো কয়েক 
মাল কর্ম) করিয়। ই৪11দগকে বসিয়। খাইতে ৪য়। 


চতুর । যে সফল বাংসায়ে ঝণ্মক্দিগের উপর অধিকতর [িশ্বান 
করিতে জল্প তৎপমুছায়ের বেতন অধিক । কারণ অধিশ্বস্ত শোকের 
স্কপর এরপ কারের ভার দিলে বিলক্ষণ ক্ষতি চইবার সম্ভাবনা! 
ম্বর্ণকার ব মশিঞারের হত্বে আনেক টাকার ভ্রনা দিতে ওয়, স্বর্মকার 
দনিখন্ত হইলে অনেক সয় টিতে হয়। আবার আবর্পকার ও দণিকার 
নিজ নিজ ব্যবলায় চালাইবার জন্য হে সমস্য কারিকর ন্দুক করে 
তাঙাদিগেরও বিলক্ষণ বিশ্বামতাজন ৮ওয়ঃ উচিত, নতুবা সর্ণঝার 
ৰা গশিকারকে বিলক্ষণ গ্রাতঞন্ চটতে উয়। এই সিহিবই এঈরপ 
বাহলায়ের বেন আগধক। চিকিংদক ও উকীলদাগর যে বেল 
অধিক ইহাও তাহার একটী কারণ। চিকিংসককে জান দিলা বিশ্বা 
করিতে জয় । উকীলকে ধনসম্পন্তি রক্ষা করিবার ভার দিয়া বিশ্বান 
করিতে হয়। হুতরাং এরপ লোক অধিশ্বস্ব হইলে একেবারে সন্দি- 
"নাশ হইবার সমাবনা | এট কারণেই এট দুই বাবসায়ের বেন প্রায় 
সকল ব্যবসায় অপেক্ষ। জখিক । / 

পঞ্ষম। শিক্ষা করিলেও খে বাবসায়ে প্রতিপন্তিলাডের নিশ্চয় 
নাউ, বাার বেতন অপেক্ষাকৃত অধিক হইয়া থাকে | ধা্দীকাহাকেও 


লি ৮ 


৮৬ অর্থনীতি ও অথবাবহার 


সুত্রধরের কাধা শিখান যায়, ভাঙা হইলে শ্ররগ নিশ্চয় বলা যাইতে 
পারে, যে, এ বাঞ্চি কালক্রমে হুনিপুণ কারিকর হইয়া উপধুক্ অর্থো- 
পার্ডজন করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু এক জনকে উকীল ব। ভাতার 
করিতে হষঈটলে কখনই এরূপ বলা যাইতে পারে না, ষে এ ব্যঞ্তি ভবি- 
য্যতে গণণীয় উকীলব। [চিকিৎসক হইয়। নিজ ব্যবসায়ে রিলক্ষণ প্রতি- 
পত্তিলাভ করিতে পারিবে) কারণ এরপ ব্যবসায় শিক্ষা করিবার বে 
সকল প্রতিবস্বক আছে, তৎসমুদয় উত্তীর্ণ হইয়। হদিও কেহ শিক্ষা 
করিতে সমর্থ হয়? তথাপি এরূপ হওয়া অসভব নহে; যে প্রত্যুৎপয়” 
মতিত্ব প্রভৃতি যে সকল ৭ থাকিলে এরপ ব্যবপায়ে প্রতিপত্তিলাভ 
কগিতে পারা যায়, এ ব্যন্ির তাহা নাই, অথব; অতি সামান্য কিঞিং 
আছে। অভএব এরপ হইলে এ ব্যঞ্চির তাদুশ পসার হয়না, আবার 
যদিও সৃতন উকীলব্যবসায়ীর পুর্বোন্ত গণ সকল যথে্ট থাকে, 
তথাপি মোকদ্দমার দালাল ও মোঞ্ারদিগের লহিত আলাপ ন। 
থাকিলে হঠাৎ প্রতিপত্তিলাভ করা সহজ হয়না। কাঁজে- 
কাজেই এরূপ ৰাসায়ের বেতন অন্যান্য অনেক ব্যবসায় অপেক্ষা 
আঁখক ₹ইয়া থাকে। পৃন্বে যে পাচটী নিয়মের উল্লেখ করা গিয়াছে, 
সত্তিয় অন্যানা নানাবিধ নিয়ম অনুনারে ও বেতনের হ্থানাধিক হইয়! 
থাকে । আমাদের দেশে জাতিভেদ প্রচলিত আছে। অভএব সকল 
ভাতিরই সকল প্রকার কণ্ম করা ধণ্মের অনুমোদিত নহে। হুতরাং 
এরপ হাবসায় আছে, যা্তার একচেটিয়া কতিপয় নির্দিষ্ট জাতিরই 
হত্বগত, অপর জাতির লোকেরা সেই সকল কার্ধয করিতে পায়না । 
পৌরোহিস্ক্ একটী বাবসায়, ইহা ত্রাক্মণজাতির হত্বগত। কিন্ত সকল 
বা্গণেই কৈবর্ত কলূ প্রদ্ভৃতি ইতর জাতির পৌরোহিত্য করেনা । 
যাহারা & সফল জাতির পৌরোহিত্য করে তাহারা পতিত হয়। 
তুৃতগ্জাং অনা ফোন জাভিই তাছাঙ্ধের গৌরোহিত্য গ্রহ করেন! | 
এই কারণে এক জাতির পুরোহিতের তাহাদের হজমানদিগের নিকট 


হইতে পৌরোহিত্যের সচরাচর ঘেরূপ বেছন তাহ অপেক্ষা! আঁখক 
লইয়া থাকে। 
এই পরিচ্ছেদের প্রারডে কথিত হইয়াছে, যে মূলধ্দ ও 
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অমিকসংখ্যার পরস্পর সন্ধ অনুসারেই বেডনের হাসবৃদি 
কইয়া থকে । অর্থাৎ আমিকসংখ্য1 অবিচলিত থাকিয়া হি 
মূলধনের বৃদ্ধি হয়। তাহা। হইলে বেতনের বৃদ্ধি হইয়া থাকে, 
জার যদি লোকসংখ্যা যেরূপ আছে সেইন্কপই পাকে কিন্তু 
মূলধন কমিজ়া যায়, অধরা যদি মূলধন যেরূপ আছে তাহাই 
পাকে, কিন্তু শ্রমিকদিগের সংখ্যা বাড়িয়া উঠে, তাহা হইলে 
বেতন কমিয়া যায়। এই দুইটাই বেওনের হ সরৃদ্বির সাধারণ 
নিয়ম। এভতিয় অন্য কোন প্রঙ্চারে বোনের হাসরৃদ্ি হইতে 
পারেনা । অনেকে বলিয়া থাকেন, যে ক্ষোল বিশেষ ব্যবসায়ের 
উন্নতি হইলে সেই ব্যবসায়ের পরিজ্মীদিগের বেতনহৃন্ধি হয় 
ব্যবসায়ের উন্নতি হইলে বেতনরৃদ্ধি হইতে পাঁরে বটে। কিন্তু 
ভাহার কারণ ক্কি? পুর্বোজ নিয়মই ভাহার কারণ। ব্যঙ্গসা- 
য়ের উন্নতি কাহাকে কহে? কিরূপ ব্যবসায়ের উন্নতি হয়? 
মূলধন বৃদ্ধি হইলেই উহার উদ্ধত হয়। উদ্নতি হইলেই পুরা 
পেক্ষা অধিকভর পরিশমের প্রয়োজন হয়, বিভা মূলধনের বৃদ্ধি 
সহকারে ত আর হজদ্বাব্সায়ের অরমজীবীদিগের সংখ্্যারছি 
হয়লা। কাজে কাজেই পূর্বোজ নিয়ম পুসারে বেতনের হার 
বৃদ্ধি হইয়া উঠে। 

আবার অনেকে একপ বলিয়া খাকেন যে খাদ্যপ্রযোর 
মূল্যরন্থি হইলে সকল ব্যরসায়েরই পরিশ্রজের মুল্যরৃকি হয়, 
জাবার খাদ্যদ্রব্যের মূল্য কম হইলে পরিশ্রমের ফেতনও কমিয়া 
যায়। কিন্তু এক্ধপ বলা ভ্রমমাঅ। খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হইলে 
বেডনের মূল্যবৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, কন কপ্ধন উহ! পুর্ধা- 
পেক্ষা কমিয়াও যায়, কারণ আকাল উপস্থিত হইলে দরিদ্র 
অমজীবীরা আপনাদের ক্লেশনিবারণার্থ পুর্বাপেক্ষা অল্লাবেঠলে 
পরিধুম করিতে বাছা হয়। কেহ জয় বেতনে পরিশ্রম করিতে 
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আন্ত করিলে প্রতিযোনিভাবশতঃ সেই ব্যবসায়ের সকল 
অমভ্রীবীকেই অল্পবেভন লইয়া পরিশ্রম করিতে বাধ্য হইতে 
হয়। তবে হদি একপ আকাল অল্পসময়ব্যাপী না হইয়া 
অধিক কাল চলিতে থাকে, তাহা হইলে আমজীবীরা ধর্মঘট 
করিয়া আপনাঁদের বেতন বাঁড়াইতে পারে । আবার খাঁদ্য- 
দ্রব্যের মূল্য কম হইলেই যে পরিশ্রমের বেতন কমিয়! যায় 
ইহাও নহে। দেখ খাদ্যদ্রব্যের মূল্য কমিলে অমজীবীরা পুরা" 
পেক্ষা জল্পব্যয়ে জীবিকানিহ্ৰাহ করিভে পারে, সুতরাং চেষ্টা 
করিলেই পূর্বতন বেভনে পরিজ্রম করিতে অসম্মত হইয়! 
আপন পরিশ্রমের বেতন বর্ধন করিতে সমর্থ হয়। ফলভঃ যদি 
পরিশ্রমীর সংখ্যা প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক থাকে, তাহা 
হইলে খাদ্যসামগ্রীর যতই মূল্যবদ্বি হউক লা কেন কিছুতেই 
তাহাদের বেতনবৃদ্ধি হইতে পারেনা, আবার আবশ্যক অপেক্ষা 
অমজীবীর সংখ্যা অর থাকিলে ষদ্িও খাদ্যসামহ্ীর মুল 
পূর্বাপেক্ষা অনেক কমিয়] যায়, ভথাপি বেতনের হাঁস হইতে 
পারে না। 


,অনেকে বলিয়া থাকেন যে আমজীবীদিগের কখন অল্প 
বেতন, কখন বা অধিক বেতন পাওয়া! উচিভ নহে । সকলেরই 
সকল সময়ে সমান বেতন পাওয়াই যুজিসঙ্গভ। কিন্ত এক্কপ 
মনে কর নিভাস্ত অন্যায়) এক্সপ করিলে স্বাধীনতার ব্যান্াভ 
হয়, এবং উভয় পক্ষেই বিলক্ষণ ক্ষতি হইবার' সম্ভাবন11 
যেরূপ বিক্রেতার নির্দিষ মূল্যে ভ্ব্য ক্রয় করিতে বাধ্য হইতে 
হইলে ক্রেতার ক্ষতি হইতে পারে, সেইরূপ বেতন-দাতার 
নির্দিষ্ট বেতনে অমজীবীকে পরিশ্রম করিতে হইলে ভাহারও 
বিলক্ষণ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা 1 জভএর বেভনের হার নির্ধা" 
রজন্য কোন নিয়ম না করিয়া উহা! বেতনদাা ও পরি- 
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আী ইহাদের পরম্পরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করাই যুজি- 
সঙ্গত। 

এন্কলে ইহাও উল্লেখ করা! জাবশ্যক যে চিকিৎসা ওফালতী 
গ্স্ৃতি উচ্চতম ব্যবসায়ের বেভন প্রতিযোগিতা অনুসারে লা 
হইয়া চিরন্তন প্রধালুলারে নির্ধারিত হইয়। থাক্ে। এই মহল 
বাবসায়ে ষে প্রতিযোগ্ধিতা নাই এক্সপ কখনই বলা যায়না 
্রসযুত হিলক্ষণ প্রতিসোগিতা ছাছে। কিন্তু তখাপি এই সকল 
ব্যবসায়ে প্রতিযোগিভাহার! বেতন নিষ্ধার়ণ হয় না। উনীল 
হা চিকিৎসকেরা পরস্পর প্রতিযোগিতা করিয়া কখনই জাপ- 
নাদের বেতন পূর্াপেক্ষা জপ করেন না, কিন্তু সকষের ছুবি- 
ধার নিষিত্ত জাপন আপন বন্ধুদিশের মধ্যে কাধ্য ভাগ করিয়া 
লয়েন। ইহার কারণ এট যে, এই দুই ব্যবলায়ে অমজীবীর 
উপর যতবিশ্বাদ করিতে হয়, অন্যান্য কোন ব্যবলায়েই ভ 
নহে, জভএব হদি কোল উন্ধীল বা চিকিৎসক আপন বেন 
কমাইয়া দেন তাহা হইলে তাহার পার না বাড়িয়া বরং 
কমিডে পারে। কারণ লোকে সহজেই মনে করিতে পারে অমুক 
ব্যক্তির তাদৃশ যোগ্যতা নাই, ধাকিলে এ ব্যক্তি কেনই আপন 
বেতনের মূল্য কমাইবে? এইযপ সংস্কার হইলে ঠ্ার প্রতি 
লোকের বিশ্বাস কমিয়া যায়, কাজে কাজেই পসারের ও হানি 
হয়! পড়ে । অতএব এপ স্থলে আপন পরিশ্রমের বেতন 
কমাইয়া ব্যবসায়ের জবদাননা কর] কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত 
নহে! 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ। 
ধনবিস্তুতি--লাভ। 
পূর্ধে কথিত হইয়াছে, যে একব্য্ি জপরকে নিজ দুম 
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ব্যবহার করিতে দিয়া উহার পরিদর্তে যাহা পায়, তাঁহার লাম 
খাজনা, ও শ্রমজীবীরা শ্রমের বিনিময়ে যাহা পাইয়া থাকে 
ভাহার নাম বেতন। সেষ্কূপ ধনোৎপাদনকাধ্রে যাহার! 
মূলধন যোগাইয়1 থাকে, তাহারা এ মূলধন যোগাইবার পরি- 
বর্ডে যাহা পাইয়া থাকে, তাহাকে লাভ কহে । মুপধন সঞ্চয়ের 
ফলম্বরূপ ইহা পূর্ব অধ্যায়ে সপ্রমাণ করা হইয়াছে! ধ্নসঞ্চয় 
করিতে হইলে ব্যয়ের স্যম করিতে হয়। আমরা যাহা 
উপার্জন করি ইচ্ছা করিলে সমুদয়ই ব্যয় করিয়া ফেলিতে 
পারি, কিন্ত নগ্চয় করিতে হইলে ভাহা না! করিয়। আমাদিগকে 
ব্যয়ের যম করিডে হয়, নতুবা কখনই ধনসঞ্চয় হইতে 
পাবে না। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে বেতন যেক্ধপ কায়িক 
পরিআমের পুরস্কার সেইব্বুপ লাভও ব্যয়স্যমের পুরস্কার 
স্ব্ূপ। যে ব্যক্তি ব্যরসংযমপুর্বক ধনসঞ্চয় করিয়া! এ সঞ্চিত 
ধন ধানোতপাদন কাধে নিযুক্ত করে মেই এ ব্যযুসত্যমের পুর- 
স্কারম্বর্ূপ লাভ পাইয়া থাঁচক | যদি কোন ব্যক্তি ব্যবসায়ে 
আপন মূলধন নিয়োজি 5 করে/তাহা হইলে এ ব্যবসায়ে যাহা 
মোট উৎপন্ন হইবে ভাহা হইচ্ড মূলধন বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট 
থাকে ভাহাই ভাহার লাভ। অর্ধাং' কোন ব্যবসায়ের উৎপন্ন 
ধন হইতে মূলধন বাদ (দিলে যাহা। অবশিই থাকে তাহাই এ 
ব্যবসায়ের লাভা যনে কর এক ব্যক্তি ৫*০ টাকা মূলধন 
লইয়া কুষিকাষ)। আর করিস। এই মুলধন হইতে তাহাকে 
চাুষর নিমিত্ত বীজ ও গল গরু প্রন্ৃতি উপকরণ সকল ক্রয় 
করিতে হয়ূ, ও কুনবানপ্রস্থৃতি মঙ্জুাদাগতী বেওন চিতে হয়। 
অভ এব চাষ হইডে যে ধল উপল হইবে, তাঁহ) হইসে তাহার 
মূলধন ঘথাৎ উ ৫০০ টাকা বাদ দিলে, যাঁহা অব,নষ্ট থাকিবে 
ভাহাই এ কৃষিবৃত্তি ব্যক্তির লাভন্বরূপ ধরিতে হইবেঞচ। স্থাবর 
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ও পৌনঃ-পুনিক মূলধনের পরম্পর কিন্বপ প্রতেদ তাহা! পুর্ধব 
অধ্যায়ে নিণীত হইয়াছে, এক্ষণে বুঝিতে হইবে যে ব্যবসায়ের 
একবার-কার উৎপ় ধন হইতে ভাবত স্বাবর মূলধন উদ্ধত 
হইতে পারে না, অনেকবার ব্যবসায় চলিতে চলিতে ক্রমশঃ 
স্থাবর মূলধন উঠিয়া থাকে। চাষ করিতে হইলে লাঙল গরু 
গোল] প্রষ্ঠতি নালাপ্রকার স্থাবর মুলধনের প্রয়োজন হয়, 
কিন্ত একবারের ফশঙ হইতে কখনই এই লযুদয়ের দাম উঠিয়া 
লাভ হইতে পারে না? তবে মন্তুরি প্রত্তুতি ফে সমস্ত প্রকারে 
পৌন5-পুলিক মূলধন ব্যয়িত হয় তাহা একবারেই উঠিয়া যায়। 
নীট করিয়া বলিতে হইলে এই বলিতে হইবে যে, ব্যবসায়ের 
উৎপন্ন ধন হইতে সযুদয় পৌনঃ-পুনিক মূলধন ও স্কাবর মূল- 
ধনের কিয়াদংশ বাদ ছিলে যাহ! অবশিষ্ট থাকে, তাহাই এ 
ব্যবসায়ের লাছ। ভবে কিছুদিন এইন্প চলিলে যখন স্থাবর 

মূলধন লযুদধ উঠিয়া যায়, তখন উৎপন্ ধন হইতে সামান্যতঃ 

“মূলধন বাদ দিলে? এরূপ বলাযাইতে পারে। কেবল ব্যয়- 
সংষমের পুরস্কার যে লাভ এইক্কপ নহে, অর্থাৎ কেবল মূলধনের 
সুদ পাওয়াই ষে লাভ এক্কপ বলা যুজিসিদ্ব নহে। কারণ 
ব্যবসায়মাত্রই ধমীকে নিজেও পরিআম করিতে হয়। ব্যবসায় 
চালাইবার নিমিত্ত ষে সকল লোক নিযুক্ত কর] যায় ধনীকে 
ভাহাদিগের কারোর তত্ধাবধান করিতে হয়। ইহাতে ধনীর 
পরিআম এ সময়ব্যয় হইয়া থাকে । অতএব ব্যবসায় হইতে 
যাহা লাভ হবু, ভাহার কিয়দংশ ধনীর নিজের তক্গাবধানপরি- 
শ্রমে সেতনন্থরপ ধরিত্ধে হইবে] কারণ পরিজম ও সময়ব্যয় 
দ্বারা ধনোপার্জন হইবে একপ আশা! না থাকিলে কেহই বৃ 
পলম ও এমঘুব্যর কলিতে চাহে না? আবার নকল ব্যব- 
সায়েই কি নাপিছুক্ষতির মন্তাবনা আছে। কোন ব্যবসান্ধে 
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ক্ষতির সপ্ডাবনা জন, কোন ব্যবসায়ে বা ক্ষতির সম্ভাবন! 
অপেক্ষাকৃত অধিক। যদি কোন ব্যক্তি জাপন মূলধন পবর্ণমেন্ট 
বাকোনবিশ্বপ্ত কোম্পানি বা বঞ্জির হজ্জে খণন্বূপে রাখিয়! 
দেয়, তাহা হইলে এ ধন নিরাপদে থাকে, উহার ক্ষতি হইবার 
প্রায় সম্ভাবন| থাকে না, কিন্ত যদি ভাহা না করিয়া ধলী 
আপন ধল কোন ব্যবসায়ে নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে এ ধন 
আর পুর্ধেবের মত নিরাপদ থাকে না! ক্ষতি হইবার লন্তাবনা 
পুর্বাপেক্ষা জনেক বাড়িয়া উঠে । প্রাকৃতিক ও মামুষিক উ্য় 
কারণেই ব্যবসায়ের ক্ষতি হইতে পারে। মনে কর্‌ হাঁজাশুকা 
প্রন্থৃতি কারণে এক বৎসর মূলে ফমল জন্মিলনা, বা কাহারও 
মাল-বোঝাই জাহাজ ভ্বিয়া গেল, একপ হইলে যে ক্ষতি 
হইল তাহা অনিবার্য । আবার ব্যবসায় করিতে গিয়া 
ব/বসায়ীকে অলেক সময় প্রতারিত হইতে হয়। অতএব এই 
সকল কারণে ব্যবসায়ের লাভ হইতে উহার সন্তাবিত ক্ষতির 
কিয়দংশে পুরুণ হওয়া উচিত । এই কারণেই, অর্থাৎ ক্ষতির 
সন্ভাবনা জধিক বলিয়া কোম্পানির সুদ অপেক্ষা অন্যান্য 
আুদের হার অধিক, আবার এই কারণেই বন্ধক রাখিয়া টাকা 
ধার দিতে হইলে, হাহা সুদ লওয়া যায় ুধু হাতে টাকা নিলে 
সদপেক্ষ! অধিক সুদ গৃহীত হইয়া থাকে । এক্ষণে পেতিপনন 
হইতেছে, যে লাভের ষব্গুভ্ব তিনটা উপকরণ বা অংশ) 

১ ম। সঞ্চয় বা ব্যযসংষমনের পুরস্কার! 

২য়! সম্ভাবিভ ক্ষাতির আংশিক পুরণ! 

৩ য়। তবাবধানশ্রমের বেতন। 

এ স্থলে ইহাও উল্লেখ কর! আবশ্যক যে, লাভ ষেতিনটা 
অংশে বিভক্ত হইল, এ তিনটা জংশ সর্বদাই যে এক ব্যক্কিই 
পাইয়া থাকে একপ কখনই বল! হায় না। এক ব্যক্তি ভিনটী 


দ্বিতীয় অধায়। ৯৩ 


অংশই পাইতে পারে, আবার স্থলবিশেষে এক ব্যক্তি ভিনটার 
মধ্যে দুইটা পাইয়া থাকে। কখন বা একটামাত্্ পায়। যে স্থলে 
ব্যবসায়ী নিজের টাকা ব্যয় করিয়া ও নিজে তত্বাবধানঅম 
স্বীকার-পুর্কাক নিজে ক্ষতির সন্ভাবনা সহ্য করিয়া ব্যবসায় 
করিয়া থাকে, তথায় লাভের তিনটা অংশ এক ব্যকিই 
পাইয়া থাকে। কিন্তু ষে স্থলে মুলধন ব্যবসায়ীর নিজের নহে, 
ব্যবসায়ী অপরের নিকট কর্জঞ করিয়া কারবার চালাইয়া থাকে, 
তথায় লাভের প্রথম অংশটামাত্র অর্থাৎ টাকার ভুদ, যাহার 
টাকা সেই পায়, আর অপর ঢুইটী অংশ অর্থাৎ তত্বাবধানঞরমের 
বেতন ও সম্ভাবিতক্ষতির পুরণ ব্যবসায়ী নিজে পাইয়া থাকে! 
জাবার ষেস্ছলে ধনী আপন মূলধন অপরকে ব্যবহার করিতে 
দেয়, ও ব্যবসায়ের ক্ষতি হইলে সেই ক্ষতির কিধিদংশ নিজে 
সহ্য করিতে ্বীকৃভ হয়, তথায় ধনী ব্যবসায়ের লাভ হইতে 
টাকার জু ও সম্বাবিতক্ষতির পুরণেরও কিয়দংল পাইতে 
পারে। জাবার এপ হওয়াও অসন্তব নহে, যে কোন ব্যৰ- 
মায়ে এক ব্যক্তি কেবল মৃপধল ব্যবস্থার করিতে দেয় এই মান, 
সুতরাং সে কেবল দুদ পাষ্টঘা থাকে, অপর এক ব্যক্তি ক্ষতি 
সহ্য করিনার ভাঁর লয়, অচএব সে কেরল সপ্তাবিতক্ষতির 
পুরণই পাইয়া! থাকে । আনার আর এক ব্যক্তি কেবল ব্যব- 
সায়ের তদ্ধাবধান করে, সুতরাং দে কেবল ভতাষধানভ্রমের 
বেতনমাজ পায়। কিন্তু একপ দৃষ্টান্ত অতিবিরল ও ইহাতে 
কাহারও সুবিধা নাই। 
এক্জদে পৃন্বোধ্ক লাতাহশর্রয়ের-পৃথক, পৃথক বিচার করা হাটতেছে। 
৯ম লাতের যে অংশটী সঞ্চয় বা বায়ুসহষদের পুরক্কারদ্রপ 
সে্ী তি সহজেট নিবি হটতে পারে । সঙ্চল সত্যসমাজেই 
অর্থ এরপে ধিনাত্্ করিতে লারা যায়, ঘেউ] নিরাপদে থাকে। 
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উহার ক্ষতি হষঈবার কিছুমাত্র সভাবনা থাকেন1| আমাদের দেখে 
গরমে বামিউনিসিগালিটীকে অর্থ ধার দিলে কোন নির্দিউ চারে 
সার হুদ পাওয় যায় । এবং এইরপে অর্থ রাখিলে কিছুমাত্র ক্ষতির 
সডভাবন! থাকেনা, অতএব প্রতিপয় হইতেছে যে এই রূপে নিরাপদ 
অবস্থায় টাকা রাখিলে উই হইতে যাডা হাদ পাওয়া যায় তাহাকেই 
ব্যয়সংযমক্রেশের পুরস্কারন্থ ্প গণনা করিতে হইবে। এরপ অবস্থায় 
টক রাখিলে ক্ষতির সষ্ভাবন। থাকেনা, হতরাং এরপ স্থলে ক্ষত্বি- 
পুরনেয় ছিসাবে কিছুই গাওয়া ঘায়ন' ! আবার এইরূগে সঞ্িতধন 
কইতে হুদ পাবার জন্য ধনীকে কিছুমাত্র পরিশ্রম গ্বীকার করিতেও 
সয়না। অভএব এরূপ স্থলে টাকার ঘে হুদ পাওয়। যায়, তাহ! 
ৰায়ং্যম্রেশের পুরস্কার ভিন গ্জার কিছুই নহে । এইরূপে টাকা 
রাখিলে যে হুদ পাওয়া যায়? ভাঙাকে তুদের “চলিত হার» কহ) যায়ঃ 
সুতরাং কত চাকা 5ইতে লঞচয়ের পুরস্কারম্রগ কত পাওয়া যাইতে 
পারে তাহ। দেশের হদের চলিত হারের প্রতি দৃষ্টি করিলে অনায্লামেই 
স্থির করিতে পারা যায়। সকল দেশে হদের চলিত হার সমান নহে। 
কংলও বা আমাদের দেশ অপেক্ষা অস্টলিয়ার সুদের চলিত হার 
নেক অধিক। আবার এক দেশেও সকল সময়ে উত৮1 একরপ থাকেনা, 
আমাদের দেশে কিছু দিন পুনেদ হৃদ্ের চলিত হার শতকরা € টাক! 
ছিল, কিন্তু এক্ষণে শতকর। ৪ ব1 ৪1০ টাকার অধিক নাই। যদি হদের 
চলিত ার শ্ভকর] বাংসরিক ॥ টাকা হয়, তা কইলে ঘে বাতি ৫৮৩ 
টাকা লইগ্লা কারবার করিতেছে, সে পররিঅমের বেতন ও সম্ভাবিত- 
ক্ষতির পূরণের উপর বাংসরিক ২০ টাকা সুদ পাইয়া থাকে | এই ২৪ 
উাকা সেই ব্যক্ি ঘয়ং পরিআম ও ক্ষতি সঙ্চয করিবার তার না লইয়াও 
পাউতেছে। অতএব এস্থলে এই ২১ টাকাই ভাহারৰায়মংযম ক্লেশের 
পুদস্কারন্থরূপ। 

হন্ন। লাড়ের প্রথদ অংপটী নিরপণ কর! ধেরপ সঙ্থজ, দ্বিতীয় 
জংশচী নিরপণ কর! সেরূপ কঠিন। কখন কখন ব্যবসায়ীরা সাবিত 
ক্ষতি সা করিবার আংশিক ভার লইবার জন্য অপরকে আপন আপন 
লাভের কিযধংশ দিয় থাকে । বাহার! এইরপ ভার লয়, ববসায়ে ক্ষতি 
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হালে উহারা ধনীর জভিপূরণ করিয়া থাকে । কিন্ত নাভ অপেক্ষা 
শোকলান হইবার সভাবনা অনেক অল্পহ তরাংউকার! দশটা স্থলে লাত 
করে ও একটা স্থলে এ লাড়ের জংশ হইতে ধনীর ক্ষতিপূরণ করিয়া 
দেয়। ইংলগদেশে বাবসায়ীরা অমিদ্বারা মাল নষ্ট হইয়। পাছেক্ষতি 
হয়, সেই সভ্ভাবিত ক্ষতির পুরপার্থ ক্ষতিপুরণবাবসায়ীদিগকে লাভের 
কিকিৎ মংশ দিয়া থাকে। এইরপ বোঝাই জাঙাজ ভুবিয়া যাইলে 
যে ক্ষত হইতে পারে, লাভের অংশ দিয়া তাছারও আংশিক পূরণ 
করিয়া থাকে । আমাদের দেশে এরপ নিয়ম নাউ, হুরাহ ব্যবসায়ে 
লোকসান হইলে উই কেবল ব্যবসামীকেই সঙ্ক্য করিতে হয়, আর 
কেই উহার অংশ লয়না। কিন্ত পৃন্বোক্ত প্রকারে ক্ষতিপূরণ্রে উপায় 
খাকিলেও কোন ব্যবসায়ের লাভ হতে ক্ষতিপূরণের হিসাবে কি 
পাওয়া উচিত ইধার স্থিরনির্যয় করিতে পারা বায়ন|| কারণ দৈব 
ও মাহৃষিক উভরবিধ কারণেই বাবসার়ের ক্ষতি হইতে পারে। হুদ্রাহ 
সকল বাওসায়ে ক্ষতির সন্তাবনা মহান নে । কোন বাবসায়ে ক্ষতির 
ষ্াবনা যেরূপ অপর ব্যবসায়ে ততদপেক্ষা অল্প, অতএব ক্ষতিপূরণের 
ফিষাবে ব্যবসায়ের লাভ হইতে কি পাওয়া উচিত ইহার সিরপণ 
করিতে হইলে এইনাত বলা যাইতে পারে, যেখে বাবসায়ে ক্ষতির 
সম্ভাবন। অপেক্ষাকৃত অধিক তাকাতে কতিপূরদের হিসাবে অধিক 
গাতয়া উচত। আর যাঞ্ছাতে এ মতাৰন? অপেক্ষাকৃত অল্প, তাহাতে 
ক্ষতিপূরণের ছিদাবে-কপেক্ষ কত জল্পা পাওয়া বিপ্ে। যদি কোল 
ৰাবসায়ী নিজে বাবসায়ের তত্বাবধান ন। করিয়া গপরকে তত্বাবখায়ক 
নিযু্ধ ফরেন, তাহাইলে ভিনি & ব্যবসায়ে যাহা হুদ পান তাহ 
হইতে হুদের চলিত হার বাজ দিলে ধাহা আবশিউ থাকে তাঠ!ই এব্যব" 
সায়ের মজাবিতক্তির আংশিক পুরধন্ারপ বুকিতে হইবে, কারণ 
খন্থলে ধনীকে নিজে ততাবধানআৰ করিতে হইতরেছেন, হুতরাং তিনি 
লাত্তের তিন অংশের ছুই অংশ পাইতেছেন, অর্থাৎ ব্যয়সংঘগের 
পুরষ্কার ও সভ্ভাবিতক্ষতির পূরণ জেই ছুঙটাই ভাজার প্রাগা। কিন্ত 
বায়সংযদের পুরজ্কার হুদের চা হার দ্নুসারে নিষ্ঠারিত হইয়া 
থাকে, হতরাত তার প্রাপ্ত খন হইতে ব্যয়সংদদের পুরস্কার বাদ 


৯৬ অর্থনীতি ও অর্থাবহার। 


দিলেধাছা অবশিষ্ট থাকে তাহাই এ ব্যবসায়ের সম্ভাবিও ক্ষত্তর 
পুরণের হিসাবে প্রাপা। আমাদের দেশে ঘখন পোর্ট “ক্যানিং কোম্পা- 
নি সংঘটিত হয়, তংকালে কোম্পানির কাগজের সুদ অপেক্ষা শত- 
করা অনেক অধিক বুদে উহার অংশ ক্রয় করিতে পাওয়া! যাইতঃ বদি 
এ কোম্পানির কার্ধা নির্িদ্বে চলিত, তা তইলে উহা হইতে গব্- 
মেন্টের হুদ অপেক্ষা অধিক লাভ পাওয়া যাইত সপে নাই। কিন্ত 
প্রাকৃতিক কারণে মাতলা সহরে বাণিভোর বন্দর হইবার সুবিধা না 
হওয়াতে উক্ত কোছ্ধানি ফেল হইয়। গেল ও উহাতে যাতারা টাক! 
ফেনিয়াছিল তাহাদের বিলক্ষণ লোকসান হইল। এক্ষণে ইবিতে 
হইবে যে, এইরূপ বিপদের সড্ভাবন| ছিল বলিয়াই উক্ত কোম্পানির 
বকরায় অত অধিক লাভের স্তাবন! ছিল, নতুন কখনই ওরপ হইত 
না। আমাদের দেশে বিলাভী উধষবিক্রেতার! অন্যানা ৰাহসায়ী- 
দিগের অপেক্ষা অধিকলাভনইয়। খাকে। ইহার কারণ এই অন্যান) 
ব্যবসায় অপেক্ষ! $ধধের বাবসায়ে ক্ষতির সড়াবনা অধিক। অনেক 
ওধধ বছকাল অবিক্রীত অবস্থায় পক্িয়। থাকিতে পারে | প্র রূপ 
অধিক কাল পড়িয়া উহ! অকণ্মণ্য হইয়া ঘায়। হুতরাং & রূপ ইবধ 
ফেলিয়া দিতে হয়। ইহাতে বিলক্ষণ ক্ষতির সন্ভাবনা। আবার 
ভাঞ্ারদিগের সাহাষ। ব্যতিয়েকে এ বারসায় চল! কঠিন হয়, কারণ 
ভাজারদিগের ব্যবস্থা না পালে ত আর লোকে কোন বাখসায়ীর নিকট 
ওষখ ক্রয় করেনা। হুতরাং এহধবিক্রেতার। ভাঞ্তারদিগের সাহাষ। 
পাইবার নিশিত্ত আপন আগন লাভ হইতে ভাক্তারদিগকে কিছু ক্ছু 
কছিসন ছি থাকে, নতুব! কারবার চলেনা | এই বাবসায়ে আবার 
আয়ই খারে বিক্রয় করিতে হয়। টাকা! আদায় করিতে হিলম্ব ও গড়ে, 
আর অনেক টাকা একবারে আগার না হইতেও পারে। আঅভঙ্ঞব এই 
সকল ক্ষতির সতানা পূর্যালোচন! করিলে স্পস্টই বকা যাইবেষে 
বধব্যবলায়ীরা যে, অন্যান্য বাবসায়ীদিগের অপেক্ষা অধিক লাভ 
লয় ইহ! কোন রূগে অন্যাধ্য নহে?) 

ক্য়। উপরে লাভেও থে ছুষটী অংশের বিনরণ লিখিত চইয়াছেঃ 
মোট লাত হইতে সেই ছুইচী বাদ দিলে ঘাহা অবশিউ থাকিবে, 


দ্বিতীয় গধ্যান়। ম্ 


ভাষ্কাকেট লাতের তৃতীয় অংশন্বয্পপ গব্ন। করিতে উইবেক। অর্থাং 
তাহাই ধনীর তরাবখানজদের বেতনন্বরপ | যেব্যবসায়ে ত্স্থাৰ- 
খানশ্রথ অধিক তাহায় লাড ও অধি্। আরঘাঢার তদ্থাফখান 
অপেক্ষার জল তাও লাত গু অপেক্ষারত জয়। 

পূর্দে করিত হইয়াছে যে, সকল রেশে হুগের চলিত হার সযান 
নে । ভিজ তির হেশে তুর চলিত হার ভির ভিজ । ঈংলগডে তুজের 
চনিত্ধ হার শতকর। ও টাকা, জাবাদের দেশে ॥ টাকা। আবার অঙ্ে- 
লিয়ায় পতকরা ১০ টাকা। আবার জালতেছেখ হদ্ধের ভারতম। 
হয়। দুই শত বলয় পুরে ইংলণ্ডে সুদের চলিত জার শতকরা 
৮ টাকা ছিল, এক্ষণে কিয়! টাকা! হইয়াছে । আমায়ের দেশেও 
কিছুদিন পুলে হুদের চলিত হার ৫ টাকা ছিল, এক্ষণে ॥ ঢাকা 
হইয়াছে । কি কারণে এঈরপ সুদের ছারতমা $টয়া থাকে সভা! 
তগ্ের পরিচ্ছেদে বিত্ত ওইঝে। তবে এলুলে এ সকল বিষয় উলেখ 
করিবার তাৎপর্স] এই থে, সঙ গেশেট ফোন নিষ্ধিউ লঙয়ে তদের 
চলিত ভার একরাপট খাকে। এক সময়ে একফেশে হুছের চলিত ছার 
নানাপ্রকার খাফে না। হুছের চলিত হারনিদ্ধিউ ও [নর। হাসার! 
এই প্রত্থিপ্জ ঢটতেছে? লাতের প্রথম অংশটি অর্থাৎ বয়সংবদক্েশের 
পুরস্কার অর্থাৎ মুলখনের হুদ সফল বাবসায়েই সমান? বারসায়তেছে 
ইার বিভিয়ত। হয় ন1। প্রক্ষদে যুকিত্বে হবেতেতিরতিয়হাবসায়ে 
বেভির তির প্রকার লাভ হইযরা ধাকে, তাঃ। কেবল লান়ের অপর 
দু্টী অংশ অর্ধাৎ সাবিত ক্ষতির পূরণ ও ভত্বাবধানজমের বেতন 
এন উভয়ের তারতঙা অঙুসারেই হয়। নতুবা প্রথম অংশ অর্থাং 
মূলধনের হদ্ধের এ বিষয়ে কিছুদাজ উলযোগিত্ত। কাই । ঘেব্যবসায়ে 
ক্ষঘ্তির সস্তাবনা বা তত্বাবধানতদ ক্থবা উভয়ই অপেক্ষা অধিক) 
ক্ষার লা অন্যবিধ বাবসায় অপেক্ষ! অধিক আর যেবাবলায়ে 
এ সকল জপেস্কারৃত অল্প তাহার লাত ও অপেক্ষার জ।  , 


সকল ব্যবসায়ে লাতের এক একটা, নির্গিউ পৃথক পৃথক 


হার আছে & লাভ হইতে সেই সেই ব্যবসায়ের বুলধানের 
স্ত৭ 


৯৮ অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার। 


ঘুদ, সম্তাবিত ক্ষতির পুরণ, ও তত্তাবধানআমের বেতন সমুদা- 
য়ই পোষাইয়া ফায়। এই নির্দিষ হারে লাভ না হইয়া যদি 
উহ] অপেক্ষা অল্প হইয়া পড়ে তাহা হইলে ব্যবসায়ে লোক- 
সাম হয়, আর অধিক দিন এয্সপ অবস্থ1! থাকিলে কোন ব্যঘ- 
সায়ই চলিতে পারেন । প্রত্যেক ব্যবসায়েই এই নির্দষি 
লাভের হার ভিন্ন ভিন্ন। কোন ছুই বা ততোইধিক ব্যবসায়েই 
উহ! একক্লপ হইতে পারেনা । তবে যে সকল ব্যবসায়ে ক্ষতির 
সন্তারনা ও তত্যযাবধানশ্রমের বেতন এই উভয়ের পরষ্পর 
গ্রভেদ এত অন্ন যে ব্যবসায়ীরা ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই 
একটা ব্যবসায় পারিভ্যাগপুর্বক ব্যবসায়াস্তর অবলম্বন 
করিতে পারে, ভাহ! হইলে প্রতিযোগ্িতানিবন্ধন এ সকল 
ব্যবাখে লাভের হার প্রায় সমান হইয়া পড়ে, কিন্তু কথনই 
একবারে অভিদপ্রকার হইতে পারেন]। 

সকল ব্যবসায়েই লাভের এক একটা নির্দিউ হার আছে 
হথার্থ বটে, কিন্ত এই হার সঞ্দা একভাবে থাকেনা । কন 
কখন ব্যবসায়ের লাভ & নির্দিষ্ট হার অপেক্ষা নাবিয়া পড়ে, 
অর্থাৎ নির্দিখ। হার অপেক্ষা ল্ললাভ হইতে আরম্ত হয়। 
কিন্ত লাভের এষ্টকূপ বর্ধিভ বা অবনত অবস্থা চিরকাল সায়ী 
হইতে পারেনা । ফলগ্কঃ লাভের হার নিরস্তর এ নির্দি 
হারের অভিমুখে ধাবমান। কোন কারণে কিছুদিন নির্দি 
হার অপেক্ষা অধিক লাভ হইতে পারে বটে,কিস্ত এরপ জব! 
চিরস্থায়ী হইবার নহে! কিছুদিন এইরপ চলিয়া জবার 
কমিভে আরপ্ত হয় এবং পরিশেষে সাবেক জবস্থায় জর্থাৎ 
চিরনির্দিি হারে পরিণভ হয়! জাবার হদি পির্দিষ্ট হার 
আপেক্ষা দাত কমিত্বা যায় ভাহ] হইলে ওরপ অবস্থাও চির- 
স্থায়ী হ্য়না। [কিছুদিন এরপ হাইয়া আবার রৃত্বি হটভে আর্ত 


দ্বিতীয় অধ্যায় । ৯৯ 


ছয় এবং কালক্রমে আবার লেই পুর্মত হারে পরিণত হইয়া 
যায়। কোন ব্যবসায়ের উন্নতি হইলে লোকে স্বভাবতই জধি- 
কতর লাভ পাইবার আশয়ে উহাতে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর 
মূলধন নিক্ষেপ করে | পুর্বাপেক্ষা অধিক মূলধন নিক্ষিণী হই- 
লেই আনার পূর্ণবাপেক্ষা অধিক উৎপন্ন হইতে থাকে, শতরাং 
ক্ষিচুক্তাল এন্ধপ চলিলে আবশ্যক অপেক্ষা অধিক উৎপন্ন 
হইতে আরম্ত হয়। কাজে কাজেই কালক্রমে আঘায় উৎপন্ন 
স্বব্যের মল্য করিতে আরম হয়, সুতরাং ব্যবসায়ের লাত 
কমিয়া কষিয়া ক্রমে আবার চিরনির্দি হারে পরিগণিত হইয়া 
ষা। মনে কর আমাদের দেশে পাটের ব্যবসায়ের উদ্নভি 
হষ্ল। পাটের ব্যবসায়ীরা স্থলে অধিক লাভের প্রত্যাশায় 
নিজ নিজ ব্যবসায়ের ম লধন বাড়াইতে আরস্ত করিল, যাহার! 
ইতিপূর্দ্বে পাটের ব্যবসায় করিতনা ভাহারাও লাভের প্রত্যা- 
শাঁয় পাটের কারসার আরম্ক করিল। এইকপে পাটের ব্যব- 
সায়ে বিলক্ষণ লা হইতে আরপ্ত হইল ও ইহার মূলধন 
অতিশয় বৃদ্ধি পাইল। কত্ত এইবপে অলধনরুদ্ধির সহিত 
ব্যবসায়ের লাভ কমিবারও সুত্রপাত হইয়া থাকে কারণ পাটের 
ব্যবসায়ে পুর্বাপেক্ষা অধিকহর্‌ মূলধন ব্যাপৃত হওয়াতে 
পুর্বাপেক্ষা অবিক পাট জিতে থাকে এহং কিছুকাল এরপ 
চলিলে প্রয়োজন অপেক্ষা ও অধিক পটি উৎপল হইতে থাকে, 
দুডরাং জাবার পাটের ম.ল্য কিয়া যায় এবং পাটের ব্যব- 
সায়ের লাভ পুর্বাপেক্ষা কমিয়া কমিয়া সাবেক অবস্থায় 
উপস্থিত হয়। আবার এরূপ হওয়াও অসম্ভব নহে যে লাভ 
একবার জবনতির উদ্খ হলে নির্দিষ্ট হারে পৌছিয়াই 
স্থগিত হয়না, ক্রমাগত জবনত হইয়া পরিশেষে নির্দিষি ছায়ের 
নীচে নাবিয়া যায়। এক্ষণে প্রতিপর হইল ছে কোন ব্যহ- 
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লায়ের লাভ নির্দিউ ছার অপেক্ষা উন্নত হইলে কালক্রমে 
জাবার অবনত হইয়া পড়ে। 

গত কয়েক বৎসরে আমাদের দেশে পাটের ব্যবসায়ের 
ঠিক এইরূপ অবস্থা হইঘাছিল। কেক বৎসর উহাতে অতি- 
রিক্ত লা হয়, কিন্তু এক্ষণে জাবার বাঁজার পড়িয়া গিয়াছে 
এ পাটের ফারবারে অনেকের বিলক্ষণ লোকসান হইয়াছে, 
জাবার মনে কর পাটের ব্যবসায়ের অবনতি হইল। পাটের 
ব্যবনায়ে পুর্বাপেক্ষা জল্প লাভ হইতে লাগিল । ব্যবসায়ীদি- 
প্রেরলোকসান হইতে জারগ্ত হইল! কিন্ত একসপ অবস্থাও 
চিরকাল থাকিতে পারেনা । কালক্রমে আবার এই ব্যবসায়ের 
উ্নভি হইয়! ধাকে। কারণ এইরূপ অবস্থা হইলেই ব্যযসায়ীর! 
পাটের ব্যবসায়ে জার অধিক টাকা নিক্ষেপ করেন যাহাও 
নিক্ষিও জাছে ভাহাও তুলিয়া লইবার চে] করে। ভুলিডে 
পারিলেই জন্যান্য লাভজনক ব্যবসায়ে অর্গণ করিয়া থাকে? 
অতএব পুর্াপেক্ষ! অল্প পাট জম্মিতে ধাকে। আবার কিছুদিন 
এরূপ চলিলে ক্রমে প্রয়োজন অপেক্ষা সব্রাহ কম হইয়া 
পড়ে। প্রয়োঙ্ন অপেক্ষা সর্রাছ কমিলেই আবার পাটের 
হৃল্যবৃদ্ধি হইতে জারপ হয় ও পাটের ব্যবসায়ে জবার লাভ 
হইতে থাঁকে। এইক়পে লাভের হার উন্নত হইয়া পরিশেষে 
ব্বাবার ডিরনির্দিষ, হারে উপস্থিত হয়, এবং ক্রমে এ হার 
অতিক্রম করিয়া আরও উন্নত হইতে পায়ে। এক্ষণে সপ্রমাণ 
হইল যে ব্যবসায় মাত্রের লাভের ছার ভত্তঘ্যবসায়ের নির্দিউ 
লাভের হার অপেক্ষা বাড়িয়া বা কমিয়! চিরকাল সেইরূপ 
জবস থাকিতে পারেন] | কালক্রমে জাবার পূর্বের অবস্থায় 
উপহিভ হয়, কিন্তু ইহা। আল্ট সময়ে হইভে পাঁরনা।। মনে কর 
হে স্থদে লাভের হাঁ বাড়িয়া উঠিয়াছে, বে কলে উহাতে 
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লাতের প্রত্যাশায় অধিক মূলধন নিক্ষিপ্ত হয়। এই মৃতন 
নিক্ষিও মূলধন কার্ধ্যকর হইলে প্রেয়োজন অপেক্ষা সধ্বরাহ 
কমিয়া হায়, সুতরাং ব্যবসায়ের লাভও করিয়া যায়। কিছ্ত 
নুন নিপ্তিক্ষ ম;লধন কার্যকর হইতে ব্যাপক-কাল জতিবা- 
হিত হয়, কারণ বহৃষিধ যন্্রাদি প্রস্তভ করিয়াই প্রায় ওরপ 
ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে হয়। ইচ্ছাসাজ কোন ব্যবসায়েই 
প্রেত হওয়া যায়না, অত এব বতপিন & নৃতম ম.লধন কার্যকর 
না হয়, ততদিন লাভের হার নির্দিষ্ট হার অপেক্ষা জধিক 
থাকিয়া ষায়। এইকপ লাতের হার নির্দিউ হার জগেক্ষা 
কমিয়া গেলে আবার বাড়িয়া উঠে ইহাও যথার্থ বটে, কিন্ত 
ইছহাডেও সময় অপেক্ষা করে। এবপ স্থলে ব্যবসায় হইতে 
মূলধনের অপসারণই এ ব্যহসায়ের লাভবৃদধির কারণ, কিন্ত 
যে ব্যবসায়ে নানাবিধ উপকরণসামগ্রী লইয়া প্রবৃত্ত হইতে 
হয়, ইচ্ছামাত্র ভাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া ম.লধম জপসারিত করা 
যাইতে পারেনা । ইছাতে কাল অপেক্ষা করে। সুতরাৎ এরপ 
স্থলে মূলধন অপসারিত করিতে যতদিন বিলঙ্থ হয়, ততদিন 
তত্তস্যব্সায়ের লাভের হার অবনত অবস্থাতেই থাকিয়া হায়। 

এই পরিচ্ছেছের প্রায়তে লাভের যে. তিনটা অঙ্গ প্রেদর্মিত 
হইয়াছে, সেই ভিনটার মধ্যে একটা বাড়িলেও ব্যবসায়ের লাভ 
বাড়িয়া থাকে । অর্থাৎ টাকার ছুদক্ষতির লন্ভাবলা, বা তবাধ- 
ধানশম এই তিনটার এক একটা বাড়িলেই লাভ বাড়িয়া 
ধাকে, দুইটা বা ভিনটী যুগপৎ বাড়িয়া উঠিলে ত জার কথাই 
নাই! 

অনেকের এইকপ সিষ্বাস্থ জাছে। যে লাভের হার, শ্যিক- 
দিপের বেভনের হারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভয় করে । জর্থাৎ ফোন 
ব্যবসায়ে শ্মিকছিগের বেতন যে পরিমাণে বাঁড়িগ্লা উঠে, 
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সেই ব্যবসায়ের লাতৎ নেই পরিযাণে কমিয়া যায়। আবার 
শৃমিকদিপ্ের বেতন হে পরিমাণে কমিয়া যায়, ব্যবসায়ের 
লাভও সেই পরিমাণে বাড়িয়া উঠে | কোন একটা শিল্পকার্ধ্য 
উপলক্ষ করিয়া পরীক্ষা করিলে এই বিষয় অনায়াসেই বুবিতে 
পারা হাইবে। কোন শিক্পাাধ্য হইতে যে ধন উৎপন্ন হয়, তাহা 
ছুই ভাগ্গে বিভক্ত হইয়া থাকে, এক ভাগ শৃমিকেরা পায়, 
আর এক ভাগ ধনী পাইয়া থাকে, অর্থাৎ এক ভাগ শৃমিকদি- 
পের বেতন, জার এক ভাগ ধনীর লাভস্বরপ হয়। জতএৰ এই 
ছুই ভাগের একটা কম হইলে জপরটী আপনিই যাঁতিয়া উঠে । 
আবার একটা বাড়িয়া উঠলে অপরটা কমিয়া ধায় । হদি বেত- 
নের ভাগ বাড়িয়া উঠে ভাহা হইলে লাভের ভাগ কমিয়া যায়, 
আর্‌হদি ৫বতনের ভাগ কমিয়া যায় তাহা হইলে লাভের 
ভাগ পুর্কাপেক্ষা অধিক হইয়! উঠে। অতএব প্রোতিপয় হই 
তেছে যে, কোন ব্যবসায়ে বেতন কমিলে লা বাড়িয়া উঠে, 
আর বেতন বাড়িলে লাভ কমিয়া যাঁর! কিন্তু কিঞ্িৎ জন্ু- 
খাবন করিয়া দেখিলে জনায়াসেই বুঝিতে পারা যাবে ষে, 
এই সিন্বাত্তটা অপনিস্থাত্ত, কারণ ধনোৎপাদনকার্ষ্ে নিযুক্ত 
মূলধনের কিয়াদংশ সাক্ষাৎ সন্থন্ধে ব্যয়িভ হয়, অর্থাং পরি- 
আমের হেতনদান প্রত্ঠীভি বিষয়ে র্গিত হইয়া থাকে, আর 
কিয়দংশ যন্তাদিক্রয় প্রভৃতি বিষয় পরম্পরাসম্থদ্ধে ব্যা্িত 
হয়। সুতরাং লাভের হারও এই উভয় প্রকারব্যয়ের সমস্তির 
ভারতম্য অনুসারে জপ বা ধিক হইয়া ধাকেঠ। অর্থাৎ উৎপা- 
চলব্যয়ের ছারতম্য ছনুসারে লাভের হারেরও তারতম্য হইয়া 
খাকে। উৎপাদনব্যয় ষে পরিজাণে জল্প হয়, লার্তের হারও 
সেই প্ধমাণে অধিক হইয়া ধাকে | অতএব স্পটই বুরাঁ 
হাইতেছে সে, লাপ্তের হার কেবল পরিজমের নেতনের 
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তারতম্য জনুসারে নির্ঘারিত হয়ন1। আবার মনে কর অমিক- 
দিগক্থে নিজ নিজ কাধ্যের বিষয় উত্তমরূপে শিক্ষা দেওয়া 
হইল, ব্যবসায়ী পুর্বাপেক্ষা অধিক পরিশ্রম ও মনোযোগের 
সহিভ কাধের ভবাব্ধান করিতে জারম্ত করিলেন, জার ব্যব- 
সার উন্নত্তি করিবার নিমিত্ত উৎকৃষউ বক্সাদি ব্যবহার করিয়া 
কাধ্য চালাইনে ছারপ্ত হইল। অর্থাৎ এই সকল উপায়দ্থারা 
আমের উৎপাদকতা শক্তি পুর্বাপেক্ষা, অনেকাংশে বাড়িয়া 
উঠিল। এক্ষণে বুঝিতে হইবে যে এই সকল উপায়ে যদি 
শমের উৎপাদিকা শি হাড়াইতে পার যায়, তাহা হইলে 
পুর্কে হে পরিঅমন্ধারা হত ধন উৎপন্ন হইতেছিল এক্ষণে সেই 
পরিআমন্ারা তদপেক্ষা! অধিক পরিমাণে ধন উৎপন্ন হইনে 
থাকে। এস্লে পরিশ্রমের পরিমাণ একরূপ গাকিতেছে বলিয়া 
বেতনও এককপ থাকিতেছে, কিন্তু পূর্বাপেক্ষা অধিক উৎপন্ন 
হইতেছে বলিয়া লাভের পরিমাণ বাড়িয়া উঠিতেছে। অতএব 
প্রতিপন্ন হইতেছে €ষ বেতনের ভাগ না কমিলে লাভের ভাগ 
বাড়িতে পারে লা এব্প বলা কখনই যুক্তিসঙ্গত লহে 

মনে কর এক ব্যক্ত ১৭ জল লোক খাটাই়| একটী কারবার করি 
তেছে। এ১০ন লোকে পরিশ্রম করিয়! প্রতিদিন ১০ টাকার ভরখয 
উংপন্ করিভেছিল, তখন পরিঅমের বেন 48 চাউল) ও /৫ চায় লেযু 
চাউলের মুলা ।' আনা স্িল। হৃতরাং ৰাবলায়ীকে সর্ব (1৩৮ ১০) 
অর্থাৎ ২ টাকা বেতন দিতে হইত) অতএব ১০টাক| হইতে ২0০টাক! 
বা দিপা ৭০টাকা ত7তার লাভ হুইতেছিল। কিন্ত যদি কোন উপাঞ্রে 
ব্যবসায়ী অমের উৎগাদিকাশক্তি এরপে বাাইতে পারে, যে 4 ১ভর 
লোকে দৈনিক ০০ চাকার দ্রব্য উৎপাদন ন! করিয়া ১৪ টাকার ভ্রবা 
উৎপাফন করিতে সনর্ধ হয়, তাহা হইলে পুর্দের অপেক্ষা বেতনবৃদ্ধি 
কল না। প্রছোক মজুরের দৈনিক বেতন /$ চাক্টলই ধাকে। এইরপ 
স্থলে হি মাউিলের দয়রছধি মা হয, তাহ! হইলে মন্ুরীর বেতন সদান 


১০৪ অর্থনীতি ও অর্থবাবহার । 


খাকিম়া ও ধনীর লাভরছি হয়] কারণ একপ হইলে ১৫ টাক! হইতে 
21+ টাকা মনগুরীবাঁদ দিলে ধাইা অরশিষ্ট থাকে অর্থাৎ ১২।১ টাকা 
ধনী লাভন্বরণপে পাইতে গারে। 

আবার ঘণ্দ আমের বেতন পুর্কাপেক্ষ! কগিয়া যায়, কিন্ত উহার 
উৎপাদক! শঞ্তি একভাবেই থাকে) ও খাদ্যাদির দামরছি ন| হয়, ভাহা 
হইলেও ধনীর লাভ পৃন্দাপেক্ষা অধিক হয়। কারণ পূর্ব যত জনে 
পরি করিয়া যে খন উৎপাদন করিতেছিল, এরূপ হইলে তাহা 
অপেক্ষ] অল্লসংখাক লোকে পরিএন করিয়া সেই পরিমাণে ধন উৎপয় 
করিতে পারে, হ্বতরাং বেতনের ষিলাবে ধনীকে পুবহাপেক্ষা কম 
দিতে হয়) উপরে যে'উদাহরণ্টী দেখান তইয়াছে। তাহাতে বদি 
অনিকের বেতন /8 চাউলন! হয়া /২ মের ভয় তাহা হইলে ব্যব- 
সায়ীকে ১০ টাকা হইচ্ছে বেতনের হিসাবে কেবল ১11০ মাজ বাদ দিতে 
ছয়, হৃত্তরাং ৮৭ তাহার লাত থাকে । আবার যদ্দি খাদ্যাদিসামগ্রীর 
দাম পূববাপেক্ষ। কমিয়া যায়ঃ কিন্ত অমিকের বেতন ও এমের উধপা- 
দিক] শক্তি উভয়ই পুব্ববৎ থাকে, ভাঙা হইলেও ব্যবসায়ীর পূন্বা- 
পেক্ষা অধিকলাভ হয়, কারণ একগ স্থলে অনক্রয়ের বায় পুন্যাপেক্ষা 
কমিয়া যায়| পৃবেধা নত উদাহরণে/চাউলের দাম ।০ আন! না থাকিয়] 
যদিএ০ হইয়া যায়, কিন্ত অমিকদিগের বেতন পূর্ত ৮8 চাউলই 
থাকে ১০ জনে পরিঅম ফারয়া এ্রতিদিন ১০ টাকার ভ্রধ্যই উৎ- 
শাদন করিতে থাকে, তাহা হইলে বাবসা পৃক্ধীকার 110 টাকার 
স্থলে এক্ষণে ৮৪৩ পাবে, কারণ এক্ষণে খাদাপ্রব্যাদিয় মুল কমাতে 
১৯ জন মধুর পুর্বমত বেতন পাইয়াও ১1০ সিকার অধিক পানে না। 

এক্ষণে প্রতিগঞ্জ হইল যে ব্যবসায়ের লাভ, শ্রমের বেতনের সপর 
নির্ঠর করে নাঃ কিন্তু অমার্থ ব্যয়ের ভারতমা অহুসারেই লাভের তার- 
তমা হইয়া খাকে। অমের ব্য আবার আমের উৎপাঁদিক! শক্তি? পরি- 
অদের বেষন। অর্থাৎ বেতন প্রা) খাদাদিঃ ও ৬ বেতনগ্াপা খাছ্যা- 
দিয় দামের উপর নির্ভর করে। বদি পরিএরদের উৎপাদিকা আর্তি 
পুর্ব পেক্ষা বাকিয়া উঠে, কত বেতন ও খাদ্যাদির মুল্য একরপই 
থাকে, তাহ] হইলে পঞ্ঙগের হায় অর্থাৎ উৎপাদদবায় পৃববাগেক্ষা 
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হদিয়। যায় । কারণ এর হইলে অল্প পরিমমে অপেক্ষাকৃত অধিক 
উৎপন্ন হইতে খাকে। হছ্গি পরিশ্রমেয় বেতন কমিয়া বায়, কি উৎ- 
পাদিকা শক্তি ও খাছ্যাদির জাম একভাবেই থাকে ভাঙা হইলেও 
উৎপাদন বায় পূর্বাপেক্ষা কমিয়া যায় । আবার হছদি খাদ্যাদির মুলা 
পৃক্দাপেক্ষা কিয়া বায়, কিন্ত উৎপাদিক! শঞ্চিও আমের বেতন এক- 
রূগ থাকে, তাহা হইলেও উতপাদনবায় কছিয়া ঘায়। খখদাদির 
মুল্য কগ হইলে শক দিগের বেতন কমাটলে ও তাহাদের বিশেষ ক্ষতি 
হলনা, হৃয়াং এরল স্থলে উৎপাদনবযয় প্ন্বাপেক্ষা কমান হাটতে 
পারে। ইংলণে থে মনজুর মাসিক ২০ টাকা উপার্জন করে, সে ক্ুচীর 
দর সেরক্র! 9০ করিয়। হঈলেও, আপনি, জী) ও দুইটা সন্তান সর্বসু 
এই চারিটী পরিবারের তরণপোষধ করিতে ফমর্থ ২য় | এরপ স্থলে 
রূটীও দাম যদ্ধি সেরকরা ৭০ না খাপ /০ করিয়া হয়। তাত। হইলে 
৫সইবাক্তি ২5 টাকা অপেক্ষা অল্পবেতন পাইলেও পরিবার চালাই 
পারে, অহএব এরপ হইলে যদি উচারবেতন খাদদ্রধাদির মুল্যের 
হাম অহুারে কিঞিং কহিয়। যায়, তাত ই$লেও ভাঙার বিশেষ ক্ষতি 
ইয়ন?, বরং বেতনদাতার পাভ বাঞিয়া উঠিতে গারে। 


এক্ষণে প্রাতিপন্ধ হইল যে পুর্ববোল্লিখিত যেকোন কারণে 
হউক না কেন, উৎপাদনব্যয়ের হাস হইলেই ব্যবলায়ীর লাত 
পু্াপেক্ষা বাক্ঠিডে পারে । আনার যে কোন কারণেই হউক, 
হদি উৎপাদনব্যয পূর্বাপেক্ষা। অধিক হয় ভাহা। হইলে ব্যব- 
সায়ীর নাভ পুর্ববাপেক্ষ| কমিয়া ঘায়। অর্থাৎ হি আমের 
উৎপাদিকাশক্তি কমিয়! যায়, কিন্ত বেতন ও খাদ্যাদির মূল্য 
একরপই থাকে, ভাহা হইলে লাভের হার পুর্বাপেক্ষা করিয়া 
হায়। হি উৎপাদিকাশক্তি ও খাদ্যাদির দর একরপ থাকিয়া 
শ্রমের বেতন বর্ধিত হয় তাহ! হইতেও লাভের হার পুর্ব 
পেক্ষা অল্প হইয়া পড়ে। জাবার যদি শমের বেতন অর্থাৎ 
তত খম্যাদি ও উৎপাদিকাশক্তি একর থাবিয়া খামযাদির 


১৬ অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার। 


দামবৃদ্ধি হয় ভাঙা হইলেও ব্যবসায়ীর লাভের হার কঙিয়া 
যায়। 

যে কারণে প্রধামতঃ লাভের হাসরৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা 
উপরে ব্যাখ্যাত হইল । কিন্তু এন্কলে ইহাও উল্লেখ করা! আব- 
শ্যক, যে উক্ত কারণ ভিন্ন অন্যান্য কারণেও লাভের হাসবৃদ্ধি 
হইতে পারে। ব্যবসায়ীর বুদ্ধি, নৈপুণ্য; ভূযোদর্শন প্রস্থাতির 
তারতম্য অনুসারেও লাভের হারের তারতম্য হইতে পানে। 
বে ব্যবসায়ী অন্যের অপেক্ষা 'জধিক নিপুণ ও কাধ্যদক্ষ সে 
আপনার জপেক্ষা নীকৃষ্ট ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক লাভ করিতে 
পারে। আর যাহার নৈপুণ্যাদি অন্যের অপেক্ষা অল্প তাহার 
লাভও অপেক্ষাকৃত অল্লহয়। এতত্তিন্ কোন কোন দেশে বা 
কোন কোন ব্যবসায়ে চিরস্তনপ্রথাও কিয়দংশে লাভেরহাস- 
বৃদ্ধির সহকারিত1 করিয়া থাকে। 





ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। 


ধনবিস্তুতি-_বেতনবর্ধান ও দারিদ্রানিবারণের উপায়। 


সকল সভ্যসমাজের অধিবাসীদিগকেই ধনের দ্যুনাধিক্য 
আনুসারে ধদী, মধ্যবিত.ও দরিদ্র এই ভিন প্রকার পৃথক পৃথক 
জেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ধনী ও মধ্যবিত্ত লোকেরা 
ধদোতপাদনকাধ্যে প্রায়ই নিজ নিজ মূলধন ব্যাপৃভ করিয়া 
খাকেম। ও দরিদ্রে রা পরিশ্রম করিয়া থাকে । ধলী ও মধ্যবিত্ত 
লোকেরা পরিঅমের বেতন দিয়া অপেক্ষাকৃত দরিদ্র লো 
দিগকে ধমোতপাদমকাধ্ত্ে খাইয়া থাকেন,ও আপনারা এসকল 
পারিমের ততাবখান করিয়া থাকেন! সকল সমরজেই ধনীর 
মংখ্যা অপেক্ষা গরিজ্রদিগের সংখ্যা অধিক ইহার করণ কি? 
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কি কারণে কেহ ধনী, কেহ বা দরিদ্র হয়? কি উপায়েই বা 
দেশের দারিদ্রযদুঃখ দুর করা যাইতে পারে? দরিদ্রদিখোর মধ্যে 
অনেকে ভিক্ষারৃত্তিারা জীবিকা নিঙ্বাহ করিয়া থাকে। 
ইহারা ভিক্ষার্ি পরিত্যাগ করিয়া যদি পরিঅম করিতে প্রবৃত্ত 
হয়, ভাহ! হইলে ইহাদিগের কইনিবৃত্তি হইতে পারে । কিন্ত 
ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই এক্সপ অলস, ষে প্রাণপণেও পরি- 
আম করিতে চাহেনা, হুতরাং ভিক্ষুকদিগের ভরণপোষণার্থ 
সকল সমাজেই প্রায় কিছু কিছু খন বৃথ] ব্যধিত হইয়া থাকে। 
ভিক্ষুকের তিক্ষারৃত্িদ্বারা দেশের যে ধনভাগ হরণ করিয়া 
ধাকে, যদি উহারা ভিক্ষাবৃত্তি পরিহাগ-পুর্বক পরিশ্রমে প্ররৃক্ত 
হইয়া এ পরিশ্রমের বেতদন্থন্কপে এ ধনভাগ লইতে যন্বান 
হয়, তাহা হইলে উহ] হইতে লসাজের জন্য কিচু কিছু উৎপন্ন 
হইতেও পারে, উহাদিগেরও জীবিকানির্বাহ হইয়া যায়! 
ভিক্ষারতিবারা লওয়াতে হদিও উহ্থাদিগের জীবিকানির্বাই 
হয়.বটে কিন্তু উহা জনুৎপাদক হইয়া যায়। সে যাহ 
হউক দরিগ্রদিশ্ের মধ্যে সকলেছি পরিশ্রমক্ষম নহে, 
ভনেকেই উৎ্থট বাঁ ছুশ্চিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত বলিয়া 
পরিশম করিতে অনমর্ধ। হৃতরাং এরপ অক্ষম ব্যক্কি- 
দিপের পরের উপর নির্ভর করা. তির জন্য উপায়ে 
জীবিকানির্হাহ হইতে পারে না। জত্তএব এইরূপ অবস্থার 
ভিক্ঞুকদিগের নিমিত্ত কোনরূপ উপায় করিয়া সব ও পরি- 
শ্রমক্ষম ব্যজিদিগের মধ্যে 'কেছই ভিক্ষ। করিতে পারিষেনা, 
করিলে দ্তিভ হইবে এরূপ আইন হওয়া আবশ্যক। এরপ 
হইলে ক্রষশঃ ভিক্ষুকের সংখ্য1 কমিয়া যাইতে পায়ে, ওোরি- 
ভরে একটা কারণ জস্তর্থিভ হয়| এক্ষণে সকল সভ্যলমাজেই 
প্রায় এইরূপ জাইন হইয়াছে। ইংলগে পীড়িত জাডুর জক্ষম 
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দরিদ্রদিগের প্রতিপালনার্থ নকল গৃহস্থকেই কিছু কিচু টেক্স 
দিতে হয়, জার সবল ও সক্ষম কোন ব্যক্তি ভিক্ষা! করিলে 
ভাহাকে দণ্ডিত হইতে হয়। আমাদের দেশে অক্ষম দরিদ্র- 
দিণের ভরপপোহণের ব্যয়নিক্বাহার্থ টেকুস দিতে হয় না, 
আমাদের দেশে লোকের দানপ্ররৃত্তি এত প্রবল, যে আমর] 
ন্তেচছাক্রমেই দরিদ্রদিগকে দান করিয়। থাকি, ইহার জন্য আই- 
নের প্রয়োজন হয় না। কিস্ত আমরা অক্ষম দরিদ্রদিগকে 
যেপ ভিক্ষা দিয়া থাকি লক্ষ ও সহলশরীর ভিক্ষুকদিগকেও 
সেইকপেই দান করিয়া ধাকি। ইহাতে তাহাদিগের আলস্য 
ও ভিক্ষার্ত্তির উৎসাহ দেওয়া হয়। সুভরাং সক্ষম ব্যজিরা 
ভিক্ষা করিলেই রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে এইক্প জাইমের প্রবল 
প্রগর আবশ্যক । কিস্ত এইরূপ আইনের প্রবল প্রচার সহজ 
ব্যাপার নহে! জামাদের দেশের লোকেরা ধর্ম বলিয়। ভিক্ষা 
দিয়া থাকেসুতরাং এইরপ আইন হইলে ধর্মের ব্যাঘাত হয়। 
তবে কালক্রমে সভ্যতার উন্নতিসহকারে যখন লোকের মনের 
ভাব পন্বিবর্তিত হইয়া] যাইবে, তখনই আইন কার্যকর হইতে 
পারিযে। 
সে যাহা! হউক ভিক্ষারৃত্তি নিবারণ করিয়া সকলকে পরি- 
আমে প্রবৃত্ত করিতে পারিলেই হে দারিদ্র/দুঃখের মুলোচ্ছেদ 
হইবে এরপ কখনই ষলা যায় না! কারণ ভিঙ্ষারৃত্তি রহিত 
হইলেও জাবার এরপ হওয়া) জসপ্তব নহে, হে কেহ কেহ কর্ম 
পাইবে না। যত পরিশ্রম দেশের গ্রয়োজন, তদ্পেক্ষা লোক- 
সংখ্যা অধিক হইলে কাজে কাজেই 'জনেককে নিষ্ছর্দা বসিয়া 
খাঁকিতে হষঈৰে সঙ্গে নাই। ভবে কি উপায়ে দারিদ্্ছূঃখের 
অবসান হইবে? ক্থিউপায়ে দরিজ্দিগ্ের অবস্থার উদ্নতি 
হইয়া দেশের দুখনমৃদ্থি-বৃদ্ধির সুত্রপাত হইবে? আমসীবী- 


দ্বিতীয় অধ্যায়। ১০৯ 


[দিনের অবস্থার উয্তি করিতে পারিলেই দেশের দারিস্রা দূর 
ইইতে পারে, ইহা পূর্বেই প্রতিপাদিত করা গিয়াছে। কিন্ত 
কুক উপায়ে রমজীবীদিগের অবস্থার উন্নতি হতে পারে? 
অনেকে এই প্র্ের সমাধান করিতে গিয়। বিলক্ষণ ভ্রমে 
: পড়িয়াষ্টেন। কেছ কেহ বলেন, দেশের সমুদায় ধন একত্র 
(করিয়া নকলকে সমানরূপে বিভাগ করিয়া দেওয়া উচিত। 
কেহ বা বলেন, ওক্ধপ না করিয়া দেশে প্রভিবৎসর যাহা উৎ- 
পদ হইতেছে তৎসযুদয় সকলকেই সমানক্কপে ভোগ করিছে 
দেওয়া কর্তব্য । কিন্তু এই সকল উপায় অবলম্বন করিলে 
দারিদ্রাদুঃখ নিবারিত না হইয়া বরং পুর্থবাপেক্ষা বাড়িয়া 
উঠতে পারে, বিঞ্িত অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহা স্পাই, 
হৃঝা যায় । এইন্কপ উপায় জ্বলছ্বন কর! নিক্ষল ও অনিষকর 
ইহা এই অধ্যায়ের প্রারপ্ডে নিণাঁত হইয়াছে, সুছরাং এস্খলে 
উহার গুনকুল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। তবে বেতনবর্ধীনের 
প্রক্ক উপায় কি? পুর্কে নিণী হইয়াছে ফে দেশের মূলধন 
হইতেই অমজীবীরা আপন জাপন পরিশ্রমের বেতন পাইয়া 
থাকে । অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে ষে, দেশের মুলধনবৃদ্ধি। বা 
অমিকদিণের সংখ্যার হাস। এই উভয়ের একটা না একটা 
কারণে অমিকদিণের বেডনবৃঘ্ধি করা যাইতে পারে! এই ছুইটী 
ভিন বেতনবর্নের প্র্থতপ্উপায় কিছুই নাই। হদি আমিক- 
দিগের সংখ্যা অপেক্ষা তাহাদিগকে নিয়োগ করিবার আবশ্য- 
কতা! অধিক হয়, অথবা যদি নিয়োগ করিবার প্রয়োজন 
জপেক্ষা এমিকদিগের সংখ্যা অল্প হয়, ভাহা হইলে আমের 
বেতন বাড়িতে পারে। শ্রমিকদিগের সংখ্যা এককপ রাখিয়া 
বাদ দেশের মূলধন বাড়াইতে পারা হায় তাহাহইলে আমন্্রীরী- 
দিগের সংখ্যা অপেক্ষা তাহাদিগকে নিয়োগ করিবার প্রয়ো- 
ড ১০ 
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জন অধিক হয়, সুতরাং শ্রমিকদিগের বেতনর্ছ্ি হইতে 
পারে। আবার যদি মূলধনের অবস্থা একক্প রাখিয়া শ্রমিক- 
দিগের সংখ্য। পুর্বাপেক্ষ। কমাইতে পার যায়, তাহা হইলে 
নিয়োগ করিবার প্রয়োজন অপেক্ষা শ্রমজীবীদিগের সংখ্যা 
ছল হইয়! পড়ে, সুতরাৎ এবপ স্থলেও শ্রমিকদিগ্নের বেতন- 
হৃন্ধি হইতে পারে। এই উভয়ের বিপরীত অবস্থা হইলেই 
বেন সর্বাপেক্ষা কমিয়া যায়, ও বিচুকাল এইরূপ থাকিলে 
দেশের দারিদ্রাদুঃখ উপস্থিত হইতে থাকে। এক্ষণে প্রতিপন্ন 
হইতেছে যে বেতনব্র্থন করিবার ছুইটা উপায় আছে । ১ম৫- 
আমজীবীদিগের সংখ্যা অপেক্ষা তাহাদিণকে নিয়োন্ন করি- 
বার আবশ্যকতা বর্ধিত করা ।ব্য়ঃনিয়োগ করিবার প্রয়ো- 
জন অপেক্ষা অমজীবীর সংখ্যা অল্প করা! এই দুইটার মধ্যে 
কোনটা অবলম্বন করা সহজ ও মুসাধ্য তাহা যথাস্থানে বর্ণিত 
হইহে। এক্ষণে এইমাত্র উল্লেখ করিবার প্রয়োজন যে? বেভন- 
বর্থান করিবার নিমিত্ত যিনি যে উপায়ই উদ্ভাবন করুন না 
কেন, এই ছুই নিয়মের প্রতিকূল হইলে উহ] কখনই কাঁধ্যকর 
হইতে পারে না অর্থাৎ এইকপ কোন নিয়ুম কার্যকর হঈতে 
হইলে, উহার! হয় লোকসংখ্যা অপেক্ষা নিয়োগ করিবার 
জাবশ্যকতা বাড়াইতে হইবে, নয় নিয়োগ করিবার প্রয়োজন 
জপেক্ষা লোকসংখ্যা কমাইভে হইবৈ। এই উভয়ের কিছুই 
না হইলে একপ উপায় কখনই ক্কাধ্যকর হইতে পারিবে না। 
অনেক্কে বলিয়া থাকেন ফে আইনদ্বারা শ্রমজীবীদিগের 
বেগুনের হার নির্ত্যারিত হওয়া উচিত । ই'হাদিগের মতে সকল 
প্রকার পরিআমেরই বেন পির্থারিভ করিবার নিষিত্ত গবর্ণদে- 
নটর হস্তক্ষেপ করা কর্তব্য । জঅমুকপ্রকার পরিশ্রমের এই 
বেতন/জযুক প্রকারের এই বেভন, এই ব্ূপে সকল গুহার পরি- 
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অমেরই বেতন নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক ৷ আর এরপ নিয়ম 
খাকার প্রয়োজন ষে, কেহ নির্ধারিত বেতন অপেক্ষা অর 
বেতন দিয়া কাহাকে ও খাটাইলে দণ্ডিত হইবেক | সমাজে 
এইবপ জাইন প্রবর্তিত হইলে কেহই নির্দিষ্ট বেতন অপেক্ষা 
অল্প বেতন দিয়া কাহাকেও খাটাইতে পারিবে না, 
কাজে কাজেই একপ হইলে অমিকদিগের বেভনরৃৰ্ধি হইবে, 
ও তাহাদের অবস্থার উন্নতি হইতে থাকিবে) কিঞিও পর্ধ্যা- 
লোচন! করিয়া দেখিলে স্পউই প্রতীয়মান হইবে যে, এইনপ 
আইন করিলে অমজীবীদিগের উপকার না করিয়া হরৎ আপ- 
কার করাই হয়। এক্প নিয়ম হইলে আমজীবীদিগের আপা- 
ততঃ কিছু কিচু উপকার হইতে পারে বটে, কিন্তু কিছুকাল 
এইরূপ চলিয়! পরিশেষে এরপ হইতে পারে, হে শ্রঙজীবীর 
একবারে কর্ম পায় না, ও তাহাদের পুর্বাপেক্ষা অধিকতর 
দুর্দশ! হইয়া উঠে । মনে কর কোনদেশে এইরূপ আইন জারি 
হইল । যনুরদিগের দৈনিক বেতন পর্বের প্রতি জনে চারিজ্ঞানা 
ছিল,নিয়ুম হইল জাটআনার কম দৈদিক বেতনংদিয়! কেহই মজুর 
খাটাইতে পারিবে না । কাজে কাজেই কি কৃষিতৃত্ি, কি জন্য- 
ব্যবসাঁয়ী,দকলকেই এই বর্ছিও হারে বেতন দিতে বাধ্য হইতে 
হইল/কিচুকাল এইরূপ নিয়মে কাধ্য চলিলে পরিশেষে ব্যবসা- 
ধীর বিলক্ষণ ক্ষতি হইতে লানিল। ইতিণূর্রে ব্যবসায়ে সচরাচর 
যাহা লাত হইতে পারে, সেইকূপই লাভ হইতেছিল, এক্ষণে 
সেই লাত হইতে শরমিকদিএকে বর্িতহারে বেতন দিতে হও- 
যাতে ব্যবসায়ের লা বিলক্ষণ কমিয়া প্বেল। নুতরাং এরপ 
জবস্থায় জার কতদিন ব্যবসায় চলিতে পারে? কাত কাজেই 
ব্যবসায়ীকে নিজ কারবার বন্ধ করিয়া যাহাতে জধিকতর লাত 
হইতে পীঁরে এপ জন্য কোন ব্যবসায় করিবার চেষ্টা করিতে 
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হইল। সুতরাং এরূপ হইলে শ্রমজীবীকে হয় পুর্বাপেক্ষাও 
অল্পব্তনে ক্াধ্য করিতে স্বীকার করিতে হইল, নতুবা বেকার 
থাকিয়া হৎপরোনাত্তি কষ্ট পাইতে হইল | এখন বিবেচনা 
কর, এক়প আইন হওয়াতে যদিও শ্রমজীবীদিগের কিছুদিন 
অধিক হৃবিধ] হইয়াছিল বটে, কিস্ত এক্ষণে আবার পুর্তের 
অপেক্ষাও অধিকতর ছুর্দশ] উপস্থিত হইল। যদি বল যে, 
এয্রপে আমের বেতন বৃদ্ধি করিলে ব্যবসায়ীদিগের লোকসান 
হইবে কেন? এক্প অবস্থায় লোকসানের সম্ভাবনা দেখিলেই 
ব্যবসায়ীরা আপন আপন ব্যবসায়দ্রব্যের মূল্য বাড়াইয়া মেই 
সম্ভাবিতক্ষতির পুরণ করিতে পারে। মনে কর তাহাই হইল, 
কিন্ত ভাহাতেও অমিকদিগের সুবিধা হইতে পারে না, কারণ 
তাহাদিগের বেতনব্দ্ধি হইয়া যেমন একদিকে কিছু কিছু 
ছুবিধা হইল, তেমনি আবার তাবৎ দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি 
হওয়াতে জপরুদিকে বিলক্ষণ অসুবিধা দীড়াইল। অতএব 
গ্রনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে ফে 
এক্ধপে পরিশ্রমের বেতনবুদ্ধি হইলে শ্রমিকদিগের 
যাহাকিছু সুবিধা হয়, অসুবিধার ভাগ তাহা অপেক্ষা 
অনেক অধিক হইয়া পড়ে। আবার কেরল তাহাই কেন? 
এইক্সপে ব্তেনবৃদ্ধি হইলে অমিকদিগের কিছু সুবিধা হও- 
যাতে মকল ব্যবসায়েই অমিকদিগের সংখ্যা বাড়িতে 
থাকিবে, সুতরাং কিছুদিন এই কূপ বাড়িলে অল্পদিনের 
মধ্যেই নিয়োগ করিবরি আবশ্যকতা অপেক্ষা! ভাহাদিগের 
সংখ্যারঘ্বি হ্বে। কাজে কাজেই আবার বেতন কমাইবার 
আইন করিতে হইবেক, নতুবা শমিকদিগের কেশের পরিসীমা 
থাকিতে না। এক্ষণে প্রতিপন্ন হইল যে জাইনভ্বারা কোনরূপ 
পরিআমেরই বেভমনির্ারণ করিডে চে] করা ক্রেহল হে 
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নিক্ষল হয় এপ নহে, প্রচ্ুত ইহারা শ্রমিকমিগের অব- 
স্থার কিছুমাত্র উন্নতি নাহইয়া বরং দিন দিন অধোগতি হইতে 
থাকে। অতএব এবিষয়ে কিছুই আইন করা যুক্তিসগত নহে । 
হেতনদাতা। ও শ্রমজীবীদিগের পরম্পরের ইচ্ছা ও সুবিধার 

উপরই অমিকদিণের বেতননির্ধারণের ভার রাখাই সম্পূর্ণরূপে 
বিধেয়। 

আবার অনেকে বলিয়া ধাকেন যে গবর্ণমেন্টের জাইনদ্বার] 

পরিআমের বেভন নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করিলে মে চেষ্টা 

বিফল ও অনিষ্টকর হইতে পারে বটে, কিস্ত দেশের সমুদয় 

অমিকদিগকেই উপযুক্ত বেতন দিয়া কর্ণ যোগ্বাইয়া দেওয়া 

নকল গবর্ণমেন্টেরই অবশ্য কর্তর্য | ইহারা বলেন যদি গ্ববর্ণ- 

মেন্ট জন্যের নিকট হইতে অমজীবীদিগকে বর্িত হারে বেতন 
দেওয়াইতে নাঁ পারেন, তাহা হলে নিজের তহবিল হইতে 

বেতন দিয়] কর্ণাহাক্জদি মাত্রকেই কর্ন দেওয়া গবণমেন্টের 

কর্ব্য, ইহাতে আঁর সন্দেহ কি? কারণ গবর্ণমেন্টের উপর 
প্রঙ্জাদিগের রক্ষার ভার, প্রজ্ঞার কোনরূপ কই পাইলে সেই 
কষ্ট নিবারণ করা গব্ণমেন্টের অবশ্য কর্তব্য । এ কথ কেহই 
অন্বীকার করে না। গবর্ণমে্ট যদি কর্দাকাল্ী ব্যক্তি মাত্র- 
ক্কেই কর্ণ দিবার ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে কিছুদিনের 
নিমিগ আঅমজীবীদিপের অবস্থা উন্নত হইতে পারে, আর জন্য 
লোকেরও তাহাডে বিশেষ ক্ষতি হয় না । কিন্তু যদি গবর্ণ মেন্ট 
চিরকালের জন্য এই গুরু ভার গ্রহণ করিতে অজীকার করেন, 

তাহা হইলে কিছুকাল চলিবার পর উহা হইতে জপকার ভিন্ন 
উপকার হবার সপ্ভাবন! থাকে না।: অতএব প্রেতিপয্প হই- 
তেছে যে জন্নকালের জন্য গবর্ণমেন্ট এই ভার গ্রহণ করিলে 
আমিকর্রিগের উপকার হইতে পারে। এই কারণে সকল সত্য 
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গব্ণমেটই সময়ে সময়ে কর্তব্যযোধে এই ভার গ্রহণ করিয়া! 
থাকেন। হখন দেশে অজনমা প্রস্থুতি কারণে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত 
হয়, খাদ্যদ্রব্যাদি সমুদয় অনিমূল্য হইয়া উঠে'আমজীবী কৃষক 
প্রস্থ প্রঞ্জার! অস্ভাভাবে কউ পাইতে থাকে, তখনই গ্বর্ণ- 
মেট & কষ নিবারণ করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হয়েন। রাস্তা, 
কাধ, খাল প্রভৃতি নানাবিধ ক্বা্ধ্য আরম্ত হইয়া যায়, ও বেকার 
প্রজার! & সকল কাধ্ধ্যে পরিশ্রম করিয়া! গবর্ণমেন্টের নিকট 
হইতে বেতন পায়ু এবৎ এই প্রকারে আসর মৃত্যুর হস্ত হইতে 
অব্যাহতি পাইয়া থাকে । এই সকল কাধ্যের ব্যয়নিব্থাহার্থ 
গবর্ণমট্ কিছুকালের নিমিত্ত প্রজাদিণের নিকটহইতে ইনকম- 
টেল প্রভৃতি নানাবিধ হয় গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, এবং 
এইকপে যাহা জায় হয় তাহা! হইতে আমজীবীদিপ্বেরও প্রাণ- 
রক্ষা হয়, ছার রাস্তা ঘাট প্রভাতি হইয়া] সর্হসাধারণেরও উপ- 
কার হইয়! থাকে। অল্পদিনের জন্য এরূপ টেকৃস দিতে কেহই 
কাঙর হয় না, কারণ এক্সপ সময়ে টেকস দিতে হইলে, কেহই 
আর আপন মূলধন হইডে উহ! দেয় ন|, ব্যয়ূসতক্ষেপ করিয়া 
যাহ] উদ্ধত হয়, তাহা হইতেই দিয়া থাকে। সুতরাং দেশের 
মুলধনেরও কিছুমাজ হানি হইতে পারে না অভএব এতিপন্ন 
হইতেছে যে এরূপ সময়ে গবর্ণমেট কর্ম প্রাহী ব্যজিমাত্রকেই 
কর্ম দিবার ভার লইয়। যদি পূর্বোক্ত প্রকারে অর্থবংগ্রহ করেন, 
ভাহা হইলে যাহীরা টেকুস দেয় ভাহাদেরও অপকার হয় না, 
আর শ্রমজীবীদিপ্রেরও জীবনরক্ষা হইয়া থাকে । 

ফ্লভঃ এব্প দুঃসময় উপস্থিত হইলে উপরে উল্লিখিত 
উপায় ফ্যতীভ জন্য কোন উপায়েই প্রজাদিগের জীবনরৃক্ষা 
হইতে পায়ে না। হুতরাঁৎ একপ সময়ে যদি গবর্ণমেন্ট উত্ত 
উপায় অবলঙ্থন না করেন তাহা হইলে, উহা গবর্ণসেক্টের 
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নোষ বলিতে হইবে। ইংরাজী ১৮৬৬। ৬৭ শালে উড়িষ্যা 
ছঞ্চলে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। কিজ্ত জামাদের গবর্ণমে্ট 
এ ডুর্ভিক্ষনিবারণের নিমিত্ত যথাসময়ে উক্তর্রপ উপায় অবল- 
স্থন করিতে পারেন লাই । জুতরাঁৎ শত সহত্র দীন দরিদ্র গ্রজা 
জন্লাভাবে গ্রাপত্যাগ করে। অতএব এস্থলে গবর্ণমেন্টের বিল- 
ক্ষণ ভয় হইয়াছিঘ বলিতে হইবে ! অল্পদিনের জন্য গবর্ণমেন্ট 
এন্বপ ভার গ্রহণ করিলে দেশের মঙ্গল হইতে পারে বটে, কিন্তু 
ফদি তাহা না হইয়া গবর্ণমেট চিরকালের নিমিত্ত এই গুরুভর 
ভার গ্রহণের অঙ্গীকারে আব হয়েন ভা হা হইলে কিছুদিনের 
পর বহুবিধ অনিষ্টাপাত হইচুড আরম্ত হয়, ও পরিশেষে 
শ্রমিকদিণের উপকার না হইয়ী কেবল জপকারমাত্র হইতে 
থাকে। অল্পঙ্গিনের জন্য দরিস্রদিগের ভারগ্রহণ করিলে গবর্ণ- 
মেন্ট যে উপায়ে উহার ব্যয়নিধ্বাহ করিতেন, অধিক দিন বা 
চিরকালের নিমিত্ত এ বন্দোবস্ত হইলেও গবর্ণমেন্টকে অগত্যা 
অবিকল সেইকপেই ব্যয় নিব্বাহ করিতে হয়, অর্থাৎ প্রজাদি- 
গ্রের নিকট নৃতন নৃতন টেক্লু লইয়া এ জায়ের উপরষ্ট গবর্ণ- 
মে্টকে নির্ভর করিতে হয়। কিন্ত অল্পদিনের জন্য কোন কর 
ধাধ্য হইলে এজায়। যেস্তপ ব্যয়সংক্ষেপ পূর্বক উহ্থার উদ্ধত 
অংশ হইতে এ কর দিতে সমর্থ হয়, অধিকদিনের নিমিত্ত কখ- 
নই সেরূপ চলেনা । কাজে কাজেই এপ হইলে প্রজাদিগকে 
নিজ নিজ মূলধন হইতেই এটেক্র সঞ্ররাহ করিতে হয়। দুতরাৎ 
এইবূপে দেশের মূলধনের ক্ষা্ত হইয়া থাকে । আর তাহা লা 
অক্টুলেও শ্রমিকদিগের ইহাতে সুবিধা কি? ইহাছে তাহাদের 
বেতনবর্থাট়ীর' কিচুমাজ অস্তাবলা নাই । কারণ দেশের মূলধন 
মাবাড়িলেভত আর ভাহাদের বেতনবৃদ্ধি হইতে পারে না। 
কিন্ত এ স্থলে যুলধন বিছুমার হাড়ে না, কেবুল হত্তাত্তর 
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হয় এইমাত্র। কেননা এ ধন ধনীদিগের হস্ত হইতে গবর্ণমেন্ট 
লয়েন, আবার গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে আমিকেরা! বেতন- 
স্ব্ষপে লইয়া থাকে৷ অতএব এরূপ করিলে শ্রমজীবী দিগের 
বেতনবর্থান হইতে পারে না ইহা অপ্রমাণ হইল॥ কেবল যে 
হেতনবঞ্ধন হইতে পারে না একপ নহে, কিছুকাল এইক্সপ 
থাকিলে পরিশেষে তাহাদিগের ঘোর অনিষ্টাপাত হয়| মনে 
কর গবর্ণমে্ট সকলকেই কোন না কোন কাষ্যে খাটাইবেন 
এইক্ধপ অঙ্গীকার করিলেন। অতএব আমিকেরা বর্ধ পাইবার 
বিষয়ে একবারে নিশ্চিস্ত হইল । উদরায়ের জন্য তাহাদের আর 
ভাবন। রহিলনা, কারণ ভাহারু] প্রয়োজন হইলেই গবর্ণমেন্টের 
নিকট কর্দ করিয়া বেতন পর্ছিবে। এক্সপ বন্দোবস্ত হইলে 
দেশের মূলধন একরপ থাকে ইহা পূর্ধেই বলা হইয়াছে, 
এক্ষণে ভাবিয়া দেখ মূলধন যত লোককে বেতন দিতে পারে, 
ভাহামপেক্ষা কর্দাকাজদীর সংখ্যার্দ্ধি হইলে উহাদের কিক্নপ 
অবস্থা হইয়া থাকে? উহাদের বেতন কমিয়া। যায় ও কিছু- 
কাল এরকপ চলিলে উহাদিগের মধ্যে ঘোরতর দারিদ্র্য আলিয়া 
উপস্থিত হয়। অমজীকীরা কর্মপ্রার্ডির বিষয় নিশ্চিন্ত থাকিলে 
শীতই উহাদিগের এ দুর্দশা উপস্থিত হয়। যদি গবর্ণমেন্ট 
সকলকেই কর্ম দিতে অঙ্গীকার করেন, তাহা হইলে শ্রমিকেরা 
মনে করে আমরা সুধী হইয়াছি। এক্ধপ সংস্কার হইলে আমি- 
কেরা সাধারণ্যে অপ বয়সেই বিবাহ করিতে আরম করে। 
যাহারা পুর্কে অতিশয় দারিদ্র্যনিব স্থল বিবাহ করিতে পারিত 
না, ভাহারাও এক্ষণে নিশ্চিন্ত হইয়। বিবাই করিতে আযন্ত 
করে। ছুতরাৎ তাহাদের সকলের সস্তান সত্ততি হইয়! অতি 
শীহই অমজীবীদিগের সংখ্যার্দ্ধি হইতে আরস্ভত হয়। যত 
লোক কণ্ধ প্রর্ঘনা কে। ্রবর্ণমেন্ের মকলকেই কির দিতে 
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হয়। সুতরাং কিছুকাল এক্ধপ চলিলে সহজেই নিয়োগ করি- 
বার আবশ্যকতা অপেক্ষা! শরমজীবীদিগের সংখ্যারৃদ্ধি হইয়া 
উঠে । ফাজেই গবর্ণমেন্ট নকলকে আর পুর্ধের ন্যায় ক্র 
দিতে পারেন না, ভখন শরমজীবীর সংখ্যা অল্প কর! গবর্ণ 
মেন্টের এক প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া উঠে। এক্ষণে বিবেচনা 
করিয়া দেখ, এই উপায়ট কোলরূপেই শৃ্গিকদিগ্ের অবস্থার 
উন্নতি করিতে পারে না । যদিও গবর্ণমেন্ট অল্পকালের জন্য 
এইব্বপ উপায় অবলম্থন করিলে কৃভকাধ্য হয়েদ বটে, কিন্তু 
অধিকদিনের ভন্য করিভে হইলে অবশেষে আমাদের প্রাদ- 
শিত উপায়ের জশয় গ্রহণ করিতে হয়, অর্থাৎ লোকসংখ্যা 
কমাইবার চে করিতে হয়। নতুবা কোন রূপেই কার্য চলিতে 
পারে না1 এক্ষণে নিঃসন্দেহক্কপে প্রতিপন্ন হইল যে বেভন- 
বৃদ্ধির নিমিত্ত কোনরূপ জাইন করাই যুক্তিসঙ্গত নহে। এই 
জন্যই সভ্য গবর্ণমেট মাত্রেই বিশেষ দুঃসময় ভিন্ন এক্ধপ 
বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না। 

কথন কঙন শ্রমকেরা আপনাদের মধ্যে একাবন্ধন ধারা নিজ নিজ 
গরিআএমের বেতনবর্ন করিতে চেষ্টা করিয়া খাকে । ইহারা রাজনিল্প' 
মের আয় গ্রহ? না করিয়া! আপনারা লব্ধ ও একমত হটয়! হ্ছম্ 
বুবসায়ে পরিশ্রমের বেতন বর্ধন করিতে চেষ্ট! করিনা থাকে। আদা- 
দের দেশে ও মধ মধ্যে ঘরামী, সনু) মুটিয়। রাজমিজি, চুতর) খেহারা 
এছতি ভিন্ন ভিন্ন অমকদিগকে এইরূপে দলবন্ধ কইতে দেখবার । এট 
রূপে ছলবন্ধ হইয়া উহার] সময়ে সময়ে আপনাদিগের অভীষ্ট সাধনে 
কতকাথ্য হইয়া খাঁকে। অভীষউ বেতন নাগঃইলে কেহট পরিতরম করিতে 
চাছেনা দেখিয্া নিয়োগ কর্তারা অথত্য] তাঙাদের প্রার্ধিত বেতন দিয়াই 
কার্ধয লইতোবাধ্য য় । হৃতরাং ইচ্ছান্ুরপ বেন পাওয়াতে এমিক' 
ছিগের অবস্থার কিছু উন্নতি হইয়। খাকে। অল্লাদিনের জনয অল্পস্থ'ন ও 
নিয়মিত মংখাক লোকদিগের সধ্যে এইরপ ধর্মঘট ইইলে আমিকদ্িগের 
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চেষ্টা সফল য় বটে, কিন্ত ইচাদিগের সংখা! নির্ঘারিত না থাকিলে $ 
চে! কখনই ফলে পধায়ক হছইতে পারেন! । কারণ দলস্থদিগের সংখ্যা 
নির্ধারিত না থাকিলে শীঘ্ট এমিকদিগের সংখাবাছুলা হয় প্রতি- 
যোগিতানিবন্ধন উ্ভাদের একাচেষটা বিফল হইয়া! যায় । এই লিমিতই 
আগ দলের অধ্যক্ষের! আপন আপন দলে নিয়ধিত্সংখাক লোক 
রাখয়া থাকে | অনা লোককে কখনই আপন আগন ব্যবসায়ে প্রবিষ্ট 
জইতে দেয়না। কিন্তু উঠার! দলস্থ লৌকদিগের ও সর্দসাঁধারণেরই 
অপকার ভিয় উপকার হইতে পারেনা? ইংলটের অনেক স্থানে এইরপ 
দল ছিল! এরগ দলস্থলোকদিগকে দলা ধাক্ষাদগের আজ্ানুসারে চরিতে 
হয়। ইচ্কারা নির্দিষ্ট হারের অপেক্ষা অল্প বেতন লইয়া ফোথাও কর্ম 
করিতে পায়না) যদি জোন বাবসায়ী উষ্কাদের উচ্ছামত বেতন দিতে 
অন্ীককার করেতাহাজইলে উহাদের সকলকে এক্বাকা তয় বাজি 
হপ্তযাগ করিতে হয়| আর দলস্কদিগের মখো যাতারা বেকার খাতে, 
ভাঙাদের প্রতিপালনার্ঘ দলস্থ সকলকেই আপন বেতন হইতে কিছুকিছু 
হলাধাক্ষদিগের হস্ে জম! দিতে হয়। এইরূপ নিয়মে কার্য করিলে এ 
ঈলস্থৃদিগের ও সমাজের উপকার, ন! অপকার, হইয়া থাকে কিখিৎ 
অনুধাবন করিয়! দেখিলে তাহা ম্পটই প্রতীয়মান হইবে প্রথমতঃ 
খরণ দল হটডে দলম্থদিগের উপকার ন| হইয়া কেবল অপকারট ₹য়। 
এইরপে বেতনবর্ধন হইলে ব্যবসায়ীরা লোকসান গোষাইবার নিমিত্ত 
আপন আপন স্রন্যের মূলা বাকা দেয়) স্বৃতরাং দলস্থদিগের এক- 
দিকে কিছু উপকার ঈইলেও অপরদিকে ক্ষতি হইয়াথাকে। আবার যখন 
অধাক্ষদিগ্ের আজ নুসারে অধিক সংখাক্ক লোঞদিগকে কর্ম পরিত্যাগ 
করিতে হয়, তখন হলের চদা হইছে আর তাহাদের বায়নিকাহ হয়ণা 
সুতরাং কিছুকাল অক্কাভাবে কউ পাইয়া পরিশেষে আবার জর্পাবেনে 
কর্ঘনীকায় করিতে হয়, তখন অধাক্ষেরাও আর তাঙাদিগকে নিবারণ 
করিতে পারে না| ছলাধাক্ষের। বাবসাযীদিগের প্রতি ফেরগ অত 
চার বরে তাহাতে হাবসায়ীপিগের কারহার চালাইতে বন্যা বায় 
উইয়। লোকসান হইতে খাতে | হতরাং বাবসায়ীর। হয় স্থানত্যাগ করে 
নতুবা ঝাযসায়পরিতযাগ করিতে বাধ্য হয় কাজেকাজেই এপ হইলে 
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অনিকদিগের হুবিধা দুরে থাকুক) কর্ম পাওয়াও ছুর্ঘট হয! উঠে। 
এক্ষণে প্রতিপন্ হইতেছে যে, এরপ দল উইতে শমিকদিগের উপকার 
নাহইফ়া সমুহ অপকারঈ হইয্ন। খ।কে। আবার ইহাছ্িগের যেরণ অপ- 
কার হয়।সমাজেরও তাহাই তইয়া ধাকে। কারণ টার) আপনাদের 
সংখ্যারদ্ধি হইতে দেয় ন। বলিয়। কেই আপন ইচ্ছানুসায়ে ব্যবসায় 
শিক্ষা করিতে পারে ন!। কাজে কাজেই যে বাবসায়ীদিগের মধ এরপ 
দল চইয়াছে, সেই ব্যবসায়ে ্রবিষ্ট হইতে পায় ন। বলিয়া অর্নেঞ্কে 
অন্যান ব্যবসায়ে প্রবিষ্ট হইতে হয়, পুরা লোকসংখ্যা রদ্ধি ৪ও- 
যাতে & সফল বাবসায়ে বেতন কিয়? যাল্প, কাতেই গলস্থছিণের 
ঘন্যানা বাখলায়ীদিগের বেতন অপহরণ কর! হয়, কারণ দলশ লোকে 
গ্রতিবন্ধকন্ত|! নাকাঁরলে অনেকেই এঁবাবসায়ে প্রবিষ্ট হত, কিন্ত 
উষ্ঠাদিগের অত্যাচারে উৎপাড়িত হইয়া! জনেককে নিজ নিজ স্বাখী- 
নন বিসর্জন দিছ! যে সে ব্যবসায়ে প্রবেশ পুবরক অতি সাম্য বেতন 
আহণ কঠিতে তয় আবার এইরপ দলের অত্যাচারে ব্যতিবাধ হইয়। 
কাবসায়ীশিগকেও বিলক্ষণ ক্ষতিএ্রক,হইতে চয়। অনেক সময় তাহা" 
দিগকে একবারে ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে হয়| সকল বাবসায়েই এরপ 
কলে সমাজেরও বিলক্ষণ ছানি হইয়া থাকে । কখন কখন শরমজীবীরা 
এরপ দলম্ না হইগ্লাও বেতন বাক়াইবার জন্য ধর্মঘট করিয়! কর্ম 
গয়িতাগ করে । কখন কখন এরপ উপায়ে তাহাদের কাধ্যলিদ্ধি ছয় 
বটে) কিন্ত উ্াবার! উ্ভাদিগের স্যাম উপকার কিছুই উয় না। কিছুদিন 
চলিয়! আবার তাহাদিগকে গল্প বেছনে বর্ম স্বীকার করিতে হয়, 
নতুবা! হয় কর্ম পায় না লাচগপ, ভ্রব্যাদির মুলারছি $ওয়াতে কষ্টপাইতে 
থাকে । অতএব প্রতিপয় হইল যে বাইন অনুসারে ঝা অমভীবা'দিগের 
এক্বন্ধনঘারা বোত্তনবর্ধনের চেষ্ট। করলে & চেষ্ট1 বে নিক্ষল তয় 


এরপ নঙ্চে, প্রডু)ত অমিকগগের ও সর্বসাধ।রণেরই অপকার হইয়া 
খে! 


তবে &বতনবর্থনের প্রকৃত উপায় কি? বেভনবর্ধানের 
নিষিত্ত কিরপ উপায় জবলস্থন করিলে কাহারও জপকার না 
হইয়া শাঁমকদিগের বেতনরৃঘ্ি ছইতে পারে? এই পরিচ্ছে- 
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দের প্রথমে নিদীত হইয়াছে যে বেতনবর্থনের প্রকৃত উপায় 
ছুইটা ১ ম1-শুমজীবীদিণের সংখ্য] অপেক্ষা তাহাদিগকে 
নিয়োগ করিবার আবশ্যকতা বর্ধিত করা। ২রা- নিয়োগ 
করিবার প্রয়োজন অপেক্ষা শ্মিকদিগ্ের সংখ্যা অল্প কর। 
এই দুইটী বেতনবর্ঘনের প্রকৃত উপায়। এই 
দুইটার মধ্যে কোনটা সুসাধ্য ও কোন টা হইতে চিরকাল 
উপকার হই পারে তাহার নির্ণয় করা যাইতেছে। শৃম- 
জীবীদিগের সংখ্যা অপেক্ষা তাহাদিগকে নিয়োগ করিবার 
আবশ্যকতা বৃদ্ধি করা বেতনবর্ঘনের প্রথম উপায়। 
শৃমজীবীদিগের সংখ্যা একরগ রাখিয়া যদি দেশের মূলধন 
বাড়াইতে পারা যায়, তাহা: হইলেই এই উপায়টা কাঠ 
পরিণত হইতে পারে! কারণ এবপ হইলে বর্দিত মূলধন 
ধনোৎপাদনকাধ্যে ব্যাপৃত করিতে হইলে পূর্াপেক্ষা অধিক 
পরিশ্রমের আবশ্যকতা হয়। কিন্তু এমিকদিগের সংখ্যা পুর্- 
মতই রহিয়াংছে। হৃভরাং একপ সবলে উহাদিগকেই পুব্বা- 
পেক্ষা অধিক বেন দিয়া পুহ্বাপেক্ষা! অধিক খাটাইতে হয়, 
এবৎ এই জন্যই ইহাদিগের বেতন বৃদ্ধি ছইয়া থাকে। কিন্ত 
লোকসংখ্য। একব্ূপ রাখিয়া মূলধন বৃদ্ধি করা মানুষের সাধ্যা- 
যুত্ত নছে। পৃথিবীর উৎপাদিকাশক্কি নিরস্তর বৃদ্ধি পাইতেছে 
বটে, কিন্তু যে পরিমাণে পৃথিবীর উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি হইতে 
পারে, লোকসংখ্যা তদপেক্ষা জনেক অধিক পরিমাণে বাড়িয়া 
ধাকে। পরীক্ষান্বারা নিণীত হইয়াছে ষে ২০ বৎলরের মধ্যে 
কোন স্থানের অধিবাসীর সংখ্যা পুৰ্হাপেক্ষা ভিগুণ হইয়া] 
থাকে। যদ দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রস্তীতি নানাবিধ গ্রাকৃতিক্ক ও 
মানুহিক কারণে মধ্যে মধ্যে লোকসংখ্যার হাস না হয় তাহা 
হইলে কিছুদিনের মধ্যে ই পৃরিবীতে মানুষের আর স্থাজ হয়ন|। 
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পৃ্থহীর পরিমাণ নির্ধারিত, লোকসৎখটার রৃষ্ধির সহি 
পৃথিবী ভ আর বাড়িয়া উঠিতে পারেনা-সুতরাৎ কোন না কোন 
কারণে হাস না হইয়া অনবরত বাড়িডে থাকিলে কিছুদিনের 
মধ্যেই এন্্প হইয়া উঠে যে পৃথিবীতে আর স্থান হইতে 
পারেনা । কাঁজেই আহার পাওয়া ষে কতদূর ছুঃসাধ্য হয় 
তাহার ইরুত্তা নাই। পৃথিবী সযুদায় ধনের আকর।কি উত্ভিজ্জ, 
কি খনিজ, কি প্রাণিজ তাবৎ ড্রকই পৃথিবী হইতে উৎপল 
হইয়া থাকে ! মানুষ পরিএম করিয়া পৃথিবী হইভে দ্রবযই 
উৎপাদন করিয়া থাকে মানুষের পরিশমে পৃথিবী 
হইছে যাবহীত় ড্রব্য উৎপর় হইতেছে তন্মধ্যে অঙ্ই সর্ব- 
প্রধান । কৃষিরৃত্তি আসন পরিশ্মে পৃথিবী হইতে অন্ধ উততো- 
লন করিডেছে, ও আপন ব্যবহারের উপধুক্ত রাখিয়া! দিয়া 
অবণিক্টাংশ অপরকে পিয়া তাহাছিণের নিকট হইতে নানা- 
বিধ আবশ্যক সামী গ্রহণ করিতেছে। ফলতঃ কৃষকের 
নিকট এই অন্ন পাইবার আশয়েই তভ্তবায় বন ব্য়ুন করিয়া 
খাকে, সূত্রধর বাক্স লিচ্দুক প্রস্ততি নির্দাণ করিয়া থাকে, 
চিকিৎসক চিকিৎসা করিয়া খাকেন, ও রাজা প্রঙ্গাপালন 
কারিয়া থাকেন, ইহারা কেহই স্বহস্ডে কৃষিকাধ্য করেন না 
ক্ষিম্ত আপন আপন পরিশৃমের বদলে কৃষকের নিকট হইতে 
অল্প পাইপ্া থাকেন। কিন্তু ষদি কৃষকের পরিশুমে তাহার 
জাপন প্রয়োজন অপেক্ষা অতিরিক্ত অন উৎপন না হই, ভাহা 
হইলে সকলকেই স্বহত্তে চাষ করিয়া উদরপুরণ করিতে হইত 
সন্দেহ নাই । অর্থাং ওরপ হইলে তস্তবায়, সুত্রধর, চিকিৎসক, 
উকীল! রাজা প্রসৃতি যাবতীয় লোককেই কৃষক হইতে হইত, 
ও পৃথিবীর একপ সুখন্বচ্ছন্দের অবস্থা কখনই উপস্থিত হইডে 
পারিভনা। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে পৃথিবীতে যাহা উৎপন্ন হয়, 
৬৯১ 
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তাহ হইতে কৃষকের পর্ধ্যাপ্ত হইয়াও অনেক উত্বত্ত হইয়া 
থাকে। অন্যান্য ব্যবসায়ীরা নিজ নিজ পরিশৃম দিয়। উহার 
পরিবর্্ে ঈ উদ্ধত্ত অংশ পরম্পর তাগ করিয়া! লয়েন। অত- 
এব প্রতিপন্ন হইতেছে যে অম্নের যে ভান দিয়া অন্যের পরি- 
শৃ্ ক্রয় করা যায় ভাহাকেই বেতন বা বেতনার্থ ধন কহে। 
যে দেশে এর বেতনার্থ ধন অধিক ও শৃমিকদিগের সংখ্যা 
অল্প তথায় শমিকেরা জধিক বেতন পাইয়া থাকে, আর যে 
দেশে ই বৈতনিক ধন অল্প, কিস্ত আমিকদিগের সংখ্যা তদ- 
পেক্ষা অধিক, তথায় আমিকেরা অপেক্ষাকৃত অল্প বেতন পাইয়া 
থাকে । আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া প্র্টিতি দেশে ভারতবর্ষ বা 
ইংলগ প্রভৃতি দেশের অপেক্ষা অল্লকাঁল হইল লোকের বদতি 
হইয়াছে । সুতরাং এই সকল স্থানে অনেক ভূমির অদ্যাপিও 
আবাদ হয় নাই। আর ভূমিও বিলক্ষণ উর্বর বলিয়া অপ- 
ব্যাপ্ত শস্য উৎপম হইয়া! থাকে। আবার এ দেশে অদ্যাপি 
অন্যান্য গ্রাচীন দেশের ন্যায় লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হয় নাই। 
অতএব এই সকল স্থানে জদ্যাপি লোকসংখ্য1 অপেক্ষা তাঁহা- 
দিগকে নিয়োগ করিবার আবশ্যকতা! অধিক আছে। কাজেই 
এ সকল্‌ স্থানের অমজীবীরা অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ছধিক 
বেতন পাইয়া থাকে । কালক্রমে 'আবার লোকসংখ্যার বৃদ্ধি 
হইলে এই সকল স্থানেও শ্রমজীবীদিগের বেতলবর্থনের আব- 
শ্যকত।| হইবেক | ভারতবর্ষ ও ইংলগ প্রভৃতি দেশ অতিশয় 
প্রাচীন স্থান | কডদিন অবধি এই সকল দেশে লোবের বসতি 
হইয়াছে ভাহার নির্ণয় করা যায়না। এই সকল দেশের প্রা 
ভাবত ভূমিই আবাদ হইয়া গিয়াছে, জাবার এই সকলসস্থানের 
লোকবংখ্যাও যতদূর বাড়িতে পারে, বাড়িয়া ছে। 
জতএব এই সকল দেশে মুলধন' জপেক্ষা ক্রম্ী বীদি্নকে 
লিয়ে করিবার প্রয়োজন কমিয়া। গিয়াছে ও আমজ।বীরা 
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এক্ষণে পূর্ববাপেক্ষ। অনেক অল্প বেতন পাইভেছে। ছতরাং 
ইহাদিগের বেতনবুক্ধি করিতে না পারিলে এমকল দেশ 
কালক্রমে দরিদ্র হইয়া পড়িবে । কিন্তু কি উপায়ে এই নকল 
দেশে পরিআমের বেভনবৃদ্ভি করা যাইতে পারে? লোক- 
অংখ্যা একক্প রাখিয়া মুলধনবৃন্কি করা যে মনুষ্যের 
সাধ্যায়ত নহে তাহা একপ্রকার লিণীত হইয়াছে । অনেকে 
বলিয়া থাকেন যে, পৃধিবীতে যতই লোকসংখ্যা হউক 
না কেন, পরিশৃম করিলে আহারের জন্য চিন্তা নাই। যদি 
পরিশম করিয়া জীবিকা নির্বাহ করা অসম্ভব হইত, তাহা 
হইলে পরমেঙ্গর কখনই এভ জীবের হষ্টি করিতেন না! 
আমাদের দেশে “জীব দিয়াছেন ফিনি জাহার দিষেল 
ভিনি” এইক্বপ একটা জনশ্রুতি আছে। ইহার অর্থ এই হে 
আহারের জন্য আমাদের চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই, 
পরমেস্বর আমাদিগকে ধখন সৃতি করিয়াছেল, তখন ভিন 
অবশ্যই আহার যোগাইবেন। পৃথিবীর পরিমাণ যঙ্গি 
অসীম হইত, ও যে পরিমাণে লোকলংখ্যার বৃদ্ধি হয় যদি সেই 
পরিমাণে পৃথিবীর উৎপাদিকাশকিও রৃদ্ধি পাইত, তাহা 
হইলেই এই কথা মুকিসঙ্গচ হইড। কিন্তু পৃথিবী অসীম 
নছে, আর লোকসংখ্যার বৃদ্ধি অনুসারে পৃথিপীর উৎপা- 
দিকাশক্তিরও হদ্ধি হয়না, নুরাৎ পৃথিবী হইতে হত 
লোকের স্বচ্ছান্দে আহার চলিতে পারে তাহ! অপেক্ষা লেক 
সংখ্যার গৃন্কি হইলেই লোকের কউ পাইতে হয়। হে 
মূলধন হইতে যন লোকের পধ্যাওরূপে চলিতে পারে তাহ] 
অপেক্ষা (লোকসংখ্যারৃস্ি হইলেই কালক্রমে দেশে দারিদ্র্য- 
দুঃখ উপস্থিত হয়া দেশের এইস্ধপ অবন্থ! হইলে লোকে 
উপধুকক+আহার ও জন্যান্য জবশ্যকসামগ্রীর জভাবে কষ্ট 
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পাইতে থাকে। কিছু দিন এইরূপ চলিলে পরিশেষে দুর্ভিক্ষ 
মহামারী প্রস্ুতি ভয়ানক যমদুত সকলের আবির্ভাব হয় ও 
দেশের অনেক লোকে ইহাদের প্রবল জঠরাঘিতে আহুতি 
স্ব়প হইয়া যায়। যাহার! দৈবাধীন অব্যাহতি পায় তাহারা 
আবার বহৃকালের পর ক্রমে ক্রমে মুখদ্বচ্ছন্দের অবস্থায় 
উপঠিত হয়। অতএব বোধ হইতেছে যে কোন দেশের 
লোকসংখ্যা কমাইবার আবশ্যকতা হইলে ঈশ্র স্বয়ং মহা- 
মারী প্রভৃতি উপায়ে সংহার করিয়া থাকেন সে যাহা 
হউক, এক্ষণে স্পইই প্রতিপয় হইতেছে হে কোন দেশে 
মূলধন অপেক্ষা লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইলে উহা কমাইবার 
চে! করা উচিত, কারণ এক্ঠপ স্থলে লোকসংখ্যা কমান 
ভিন্ন অন্য কোন উপায়েই দারিদ্রযডুঃখ নিবারণ কর! যায় 
না। তবে যতদিন দেশে যত স্থান আছে তাহ! অপেক্ষা 
অধিবাঙীর সংখ্যা অল্প থাকে, ততদিন পর্যস্তই কৃষি বানিজ্য 
গ্রন্থাতির উন্নতিপুর্ধক মূলধনের বৃদ্ধি করিয়া পরিশ,মের 
বেডন বর্ঘানকরিতে পারা যায়। কিন্তু বিচু দিন পরে 
লোকসংখার হদ্ষি হইলে আর এ উপায় কার্ধ/কর হইতে 
পারেনা, কাজে কাজেই লোকসংখ্যা কমাইবার চেষ্টা করিতে 
হয়। আমাদের দেশের এক্ষণে যেব্ূপ অবস্থা ভাহাতে 
বোধ হয় আমাদের ছেশে এখনও যথেষ্ট স্থান আছে, 
অদ্যাপি সুম্দযবন প্রভৃতি সকল স্থান আবাদ হয় নাই। 
অতএব এখনও আামাদের দেশে কৃষিবাণিজ্যাদির উন্নতি- 
দ্বারা মূলধনের বৃদ্ধি করিতে পারিলে পরিশূমের বেন 
বাড়ান হাইতে পারে। তাতে যখন ইহা অপেক্ষা) অনেক 
অংশে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইবেক, তখনই লোকসংখ্যা] 
কমান ভিন্ন বেতন বর্ঘানের উপায়াস্তর খাকিতে না) ২ এক্ষণে 
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প্রতিপন্ন হইল যে, হেতনবর্নের যে ঢুইটা উপায় নির্দিউি 
হইয়াছে তন্মধ্যে প্রথমটা [র্থাং লোকসংখ্যা একরপ 
রাখিয়া মুলধন বর্ঘনের চেষ্টা! করা ) অবলগ্বন করিলে চির- 
কাল অভীইসিম্থি হইতে পারেনা । অগত্যা থিতীয় উপা- 
ফুটা অবলম্বন করাই বেতনবর্থনের অব্যর্থ উপায় বলিয়া 
স্থির হইল। অর্থাৎ নিয়োগ করিবার প্রয়োজন অপেক্ষা 
লোকসংখ্যারৃন্তি হইলে উহ! কমাইবার চেষ্টা করাই বিধেয়, 
নতুবা অন্য কোন উপায়েই বেতমবর্ধান হইতে পারেনা । 
কিন্ত কিক্কপে এ দ্বিতীয় উপায় অবলম্থন করিতে পার! ষায়? 
কি উপায়ে দেশের লোকসংখ্যা কমান যাইতে পারে? এবিফ- 
য়ের বিশেষ বিবেচনা করা আবশ্যক । প্রাকৃতিক নিয়মে 
যেব্ধপ জম্ম হইভেছে, সেইকপ মৃত্যুও হইহেছে। আবার 
সকলদেশেই প্রায় দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুন্ব প্রস্তাভি নানাবিধ 
কারণে সময়ে সময়ে লোকসংখ্যার হাস হইয়াথাকে। একসপে 
লোকসংখ্যার হাস হয় ইহ! কাহারও অভিলষণীয় বা 
প্রার্ঘনীয় নহে। প্রত়্যুত যাহাতে শ্রীপ কারণে লোকসংখ্যা 
হাস হইতে লা পায় একপ উপায় বিধান করা উচিত। 
যাহাতে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, সংক্রামক পীড়া গ্রভুতি না হয় 
,সকলদেশের লোকেরই তাহার উপাঁয় করা উচিত, জার 
হইলেও ততদমুদয় নিবারণ করিবার চেষ্টা করা! কর্তব্য । 
অতএব যাহাতে অল্লসংখ্যক লোকের জন্ম হয়, ও যাহার! 
জন্পগ্রহণ করিয়া থাকে তাহারা উপযুজ্জ আহারাদি পাইয়া 
কর্মক্ষম ও দীর্ঘজীবী হয়, ভখিষয়ে সকল সমাজেরই মনো- 
যোগ ষ্চরা উচিত। এরূপ করিলে ফে কেবল বেতনবর্থনের 
পহ পরিষ্ত হয়, এরূপ নহে, বিস্ত দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রতি 
কারঠে সমাজের বিপদ ও বিশ্ৃঞ্ঘলভা হইতে পায়না! 


১ অর্থনীতি ও অর্থবযবহার। 


কল সমাজেই দিক ও দরিদ্রের টিরজীবন পরের গলগ্রহ হইয়া 
কালাতিপাত করিয়া থাকে, আবায় ফেবল যে আপনারাই এইরপে 
সমাজের খন রথা নউ করে ভাকাও নহে, সকলেই সম্ভানোৎপাদন 
করিয়া পরের গলগল ও দেশের দারিদ্র) বাক্ষাইয়। যায়। আমাদের 
দেশে ফকির বৈষব প্রতৃতি ভিক্ষাব্যবসায়ীর! ইহার প্রকৃত নিদর্শন । 
ইহারা পুরুষাহুক্রমে ভিক্ষারত্বিঘারাই জীধিকানিক্দাহ্‌ করিয়? থাকে, 
ইহাদের আর ফোন কার্ধ্যই নাই। ইহার! চিরকাল গরের উপর নির্ভর 
করিয়া সমাজের কটকন্ম়প থাকে, এবং প্রত্যেকে সন্তানোৎপাদন 
ফরিগ্রা সমাজেরকণ্টক বাক়্াইয়। থাকে। ইহাদের প্রতিগালনার্ধ সমাজের 
খে ধনত্ভাগা ব্যয়িত হই থাকে তাহা হইতে সমাভের কিছুমাত্র উপ- 
কার যাই। আপন আপন জীবন ভোগ করিবার জ্ধিকার সকলেরই 
আছে ইহ) কেহই অস্বীকার করেনা | কিন্ত নিজে গরের গলগ্রহ হইয়। 
থাক! ও পরের গলগ্রহ হইবার জন্য সম্ভানোধপাদন কর। ইহাতে 
ক্কাহারও অধিকার নাই | অতএব গ্রতিপন্ন হইতেছে যেযাৰৎ পরিবার 
প্রতিপালনের সামর্থয না জন্মে ততদিন কাহারও বিবাহ ৰ] সম্তানোৎ, 
পান কর1 উচিত নহে। অনেকে বলিয়া থাকেন ঘে বিবাহ করা একী 
জ্মাভাবক নিয়ম । তুভরাং একৰারে বিবাহ লা করিয়া) বা অধিক বয়ল 
পধ্যনত বিবাহ স্থগিত রাখিয়। নিষ্কলঙ্কভাবে ঝালযাপন কর। মগুক্ষার 
সাখ্যায়ত নছে | কিন্ত এটরপ বল| কেবল ভমমাঞজে। মানুষ ধখন টে 
কারয়। অন্যান্য স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দমন করিতে সমর্থ হল, তখন বিবা- 
€ছচ্ছা। একবারে পরিত্যাগ কঠা, বা কিছু অধিক বয়স পর্যযস্ত দমন 
করিয়। রাখা যে একবায়ে ছুংসাধা ইহা কখনট ক্মীকার করিতে পারা 
যায়না । আবার অনেকে এরূপ বলিয়া! থাকেন, যে সম্তানোৎপাদন 
মদুষ্যের ইচ্ছাখীন নহে, ইহা প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবর্তী+/ সত্তনোং- 
পান ইচ্ছাধীন নে ইহ1 যথার্থ বটে, অর্ধাৎ ইচ্ছা হইলেই অনুষ্য 
সন্ানোধপাদন করিতে পারেন একথ। বখার্ধ, কিন্তু ইচ্ছ' করিলে 
যে সকলেই সম্ভানোৎপাদনপ্রয়ন্থি সংঘস্ত রাখিতে পারে ইহা ফেন) 
হ্বাকার করিবে? হদুষোর য,ছিশক্ি আছে, বুন্ধিশকি-প্রভাবে মনু 
ঘোর অসাধ্য কিছুই দাই। ইহারই প্রভাবে সত্য সমাজমাতরের 'এতমূর 
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জরছি হইয়াছে। আবাদের বে সকল তুপ্প,ঘুত্তি আছে, তৎসমূদায়েয় 
রিরুদ্ধে ব্বধারণপুর্নক তাঙ্কাদিগকে দদন করাই বদ্িয় কাধ্য। ইঞ্কাই 
সভাতার প্রত লক্ষণ । আমর! পাকার ভয়ে অতিতো জনপ্পহা হমন 
করিয্পা। থাকি) অনুজ ক্রোখের বশীকৃত উইয়া ফাধ্য কলে বিপর 
ফটতে গারে এই তয়ে আমর। ক্রোধনিবারণ করিতে সমর্থ হই। রাজদণ্ 
ও ধণ্মের ভয়ে আঘর। চুরি করিবার ইচ্ছ। দন করিয়া থাকি, তবে কেন 
আমর] দারি্রোর ভয়ে বছুলত্তানোৎপাদন করিতে বিরত কইতে না 
পারব? ফলতঃ আপন আপন অবস্থানুসারে সকলেরই সন্তানোং- 
পাদনপ্রয়ুতি সংঘ রাঁধিবার চেষ্ট ক্র! নিষ্থান্ত কর্তবা তাঙাতে আর 
সন্দেহ দাট। উপায়বীন লোকের বছসস্তান হলে সে কখনই উহা” 
দিগের তরদগোহণ করিতে সমর্থ হয় নাঃ ছাতয়াং ভয় উদার! উপযুক্ত 
আহারাদির আভাবে অকালঘৃতার গ্রাসে পতিত চয়, নতুব! পরের গল- 
গ্রহ হইপ্লা সমাজের দারিদ্রাণর্থন করিল থাকে। 


অভএব সকলেরই এক্সপ সংস্কার হওয়া উচিত ষে প্রভি- 
পালনক্ষম না হইয়া সম্ভানোৎপাদন করা, বা আপন আপন 
উপায়ন্ধার। যত সন্তানের প্রতিপালন হইতে পারে তদপেক্ষা 
অধিক সন্তান উৎপাদন কর! এই ছুষটটাই দারিদ্র্যের প্রধান 
কারণ। এন্ধপ হইলে মূলধনের অপেক্ষা লোকসংখ্যার বৃদ্ধি 
হয়, ও আমের বেতন কমিয়া গিয়া! দেশে দারিদ্র্য উপস্থিত 
হইযব! থাকে । যদি সকলেরই এপ সংস্থার হয়, তাহা হইলে 
মকলেই সম্তানোৎপাদনবিষয়ে সাবধান হইয়া চলে। শ্রয়লী- 
বার সকলেই এ্রায় বুঝিতে পারে যে প্রয়োজন জপেক্ষা তাহা- 
মের সংখ্যার্দ্ধি হইলে তাহাদের বেতন কমিয়া যায়, জার 
সংখ্যা কমাইতে পারিলেই বেতন বাড়িয়া থাকে। ফলতঃ এই 
জন্যই ব্যবীরী লোকদিগ্রের মধ্যে পরম্পর বিদ্বেষবুন্ত 
হয়। কিন্ত লোকসংখ্যা কমাইবার প্রকৃত উপায় কি. তাহা 
শযজীবীদিগ্ের মধ্যে কেহই অবগত নহে। অতএব উরপ 


৬ 
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কার্য হে নিতান্ত অন্যায়, উহার জন্যই যে তাঁহাদের বেতন- 
বর্ধন হইতে পাঁয় না, উহাই যে দারিদ্র্যের একমাত্র কারণ, 
এই সকল বিষয় স্পরূপে শ্রমজীবীদিণের হদয়জম করিয়া 
দেওয়া সকল সমাজেরই বর্তব্য| কিন্তু ইহা সম্পন্ন করা সহজ 
ব্যাপার নহে। যদি এক্প কাধ্য যেনিতাস্ত অন্যায় এক্সূপ 
সংস্কার সকল সমাজেই বদ্ধমূল হয়, যদি সকলেই মদ্যপান, 
বেশ্যারুত্তি প্রস্তুতি ডুক্কর্দের ন্যায় অন্যায় বইসন্তানোৎপাদন 
করাকেও ঘৃণা করিতে থাকে, তাহা হইলে কালক্রমে আপনিই 
এই মানিক্টের নিবারণ হইয়া ফায়। তখন প্রবল সাধারণ 
মতের বির্স্বে কাধ্য করিতে কাহারও সাহস হয়না। কিস্ত 
দুর্ভীগ্যক্রমে কোন মমাজেই এব্সপ সংস্কার অদ্যাপি বস্ধযূল 
হয় নাই। সকলেই মদ্যপায়ী প্রস্ততি পাপাত্মাদি্কে ফণা 
করিয়! থাকেন, কিস্তা অন্যায়রূপে বহুমস্তানোৎপাদনপুর্বক 
যাহার| দেশে দারিদ্র্য আনয়ন করে ভাঁহাদিকে স্পা করা 
ছুরে থাকুক, উপায়হীন বহ্ুমস্তান ব্যক্তিকে সকন্দেই দয়া 
করিয়া সাহায্য করিয়া থাকে। এটা কতদূর অন্যায় কিছ্ছিৎ 


বুৰিয়া দেখিলে ম্পউই প্রতীয়মান হইবে। 
এই সকল কারণে নরওয়ে প্রন্থৃতি ইউরোপের অনেক দেশে 


এক্ূপ আইন আছে, বদ্দারা পরিবারপ্রতিপালনের নিমিন্ত 
উপার্জনক্ষম না হইলে কেহই বিবাহ করিতে পায়না ইংলগ্ডে 
হ্দিও এরূপ কোন আইন নাই।কিস্ত মমাজিক নিয়ম এত প্রবল, 
হে উপার্জনক্ষম না হইলে কোন ভদ্রলোকই বিবাছ করেন 
না। এক্ষণে ছোটলোকেরাও অনেকাংশে ভগ্রলোকদিগের 


জনুকরণ করিতে শিথিতেছে। সুতরাং অত্তর্থভ 
প্রায় ভাব দেশেরই আমাদের দেশ জপেক্ষা পরিআমের বেতন 
জধিক। 


কিন্তু দুর্কাগাক্রমে আমানের দেশে বিবাহপন্ধতি অডিশয় জনা । 
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বছৃফাল পূর্বে অবমাদের দেশে বিধাহপন্ধ'ত এখনকার অংপক্ষ। অনে- 
কাংশে উৎকৃষ্ট ছিল। মম্ুসংহিভাতে এরপ শাসন আছে, থাজার 
» বংসর বয়ন সে ১৭ বংলরের কাকে বিখাঠ করিবে। আ/ঘধাছার 
২৪ বৎসর বয়ম দে ৮বৎসরের কনা। খিবা করিবে । বন ই 
অপেক্ষ! অলনবয়সে বিখা্ করিবেন তিনি ধণ্মে গতিত হটাবন | ইহা- 
ছারা বোধ হইতেছে যে যংকালে মনুর ব্যবস্থা! প্রচলিত ছিল। তখন 
কেছই ২৪ বসর অপেক্ষা অন্পবয়লে বিধান করিতে পাইতন। | ঘদি 
১৪ বংসর বয়প হানকল়ে ম্লোষদিগের সত্তান হইবার প্রঠত ফাল 
খরা যায়, তাহা হইলেযাতার। হ। বৎসর বয়ে বিবা করিত তাঙকারা 
৩১1৩১ বংসর বয়দের সময় সম্তভানোধপাদন করিত, আর যার] ০ 
বধমরে বিবা্ধ করি ভাঙ্কাদের কাহারও ৩৯ বংসর খয়সের পূর্ে 
সন্তান উৎপাদন করিবার সস্ভাবনা ছিল না| ০ বংসর বয়সের 
মধো সকলেই প্রায় উপার্জিনক্ষম হইড, হতরাং কাঙাকেও পরিধার 
ওতিপালনে অসমর্থ ২ইয়া দেশের দারিদ্র বাফ়াইতে হইতন!। বোধ 
কর হুবিজ্ঞ সহহিতাকার এই উদ্দেশেই বিবাহের এপ কালনিণয় 
করিয়াছিলেন । কিন্ত ছুঃখের বিষয় এই এক্ষণে এ প্রাচীন নিয়ষ অস্থ- 
সংরে বিবা্ হইবার প্রথা একবারে উঠিয়া গিয়াছে । অপুন। অতি জঙ্ল 
বয়সেই আমাদের দেশে বিবাহ হইয়া খ।ডে। হুষ্ঠরাহ উপার্জনের 
ক্ষমতা জবিতে না জিতেই লোকের স্থান জগ্মিতে আরভ হয়। 
কাজে কাজেই উইার। কোন কালেই উপবুক্তরপে সন্তান প্রাতগাণন 
করিতে সমর্থ হয়না । বিবাহ আমাদের ধণ্মশাঙ্গে একটা প্রধান সংস্কার 
বলিয়া নিদিষ্ট আছে। পুত্র জন্মিলে মানুষে পুষ্জামক নরক হ্্টতে 
বাণ পাইছে পারে, যাহার পুত্র না হর তাঙাকে উক্ত ঘোরনরকে 
পতিত ইটতে হয় । মনে কর এই সকল বিবয় স্থকার কর! গেল, কিন্ত 
ক্কাহ! বলিয়াই যে অল্পবয়লে বিবাহ করিতে হইবে এত কখ।কি? 
পুত্র জ্ঘাইয়! যদি প্রতিপালন করিতে ন! পারা যায়? তাছা হইলে 
পুত ভক্াইীর ফল কি? প্রভাত ইঠ] ছ্বার। দেশের দরিদ্র;ছুঃখ বর্ধন 
ক্রা ভিন্ন আর কিছুই হয়না। কিন্ত আনাদের দেশে অদ্যাপি এরগ 
সংক্কার হয় নাই। কি খনী, কি মধ্যবিত্ত, কি দরিদ্র, সকলেই পুর 
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পৌঅ দৌহিত্রাদির মুধদর্শন করিতে পারিলেই আপনাকে চরিত 
ধনে করিয়া থাকে | এই উদ্দেশে অনেক পু্জের বিদ্যার শক্ষা প্রভৃতি 
শুরুতরকার্যোর বিষয়ে মনোযোগ না করিয়া, অগ্রেই উদ্কার 
বিবাহ দিয়া থাকে । পুক্াদি ভগ্মগ্রহণ করিয়া যে কি খাইবে ভাঙার 
কিছুমাত্র ঠিক নাই তথাপি পৃত্রাদি জন্মাইতে হইবে । ভরণ পোষদের 
বিধয় আদৃক্টে যাঁত থাকে তাঙাই হবে| আগাদের দেশে লোকের 
বালংকালে বিবা্ দিবার ইচ্ছা এন্ড প্রবল, যে অনেককে বিবাহ শব্দের 
অর্কগরহ হইতে না হইতেই বিবাহলুত্রে বন্ধ হতে হয়। তুতগাং 
পিস্কা পিতামচ প্রভৃতির প্রতিগাল্য থাকিতে থাকিতেই ইচাদিগের 
সন্তান হইতে আরুর্ত হইয়া থাকে? এবং অল্পদিনের মখে)ই বছগরি- 
বারের ভারগ্রত্ত তষ্টত কয়। ইংলথ প্রতৃতি দেশে যে বয়সে একজনের 
বিবা পর্থাত্ব তয় না, আমাদের দেশে সেই বয়সে লোকের পুত্রদৌছি- 
ত্রাদি জদ্দিয়া থাকে। আবার বন্পুত্র হওয়। লোকে এতদূর প্রার্থনা 
করিয়া থাকে, যেআীলোকদিগের মধো বহপুত্ প্রসব দৌভাগ্যের লক্ষণ 
ধলিয়। পরিগশিত হয়| বছপুত জন্সিলে গর্ভধারিণীর যেকি কই তাত! 
শ্রত্যেক মাতা বঝিতে গারেম, কিন্তু সৌভাগ্যের লক্ষণ বলিয়া 
স্্ীলোকেরা & কষ্ট কথকিত সচ্য করিয়া থাকে | যদি উপাল়হীন অব" 
স্থায় বপুত্র জদ্মান নিদ্দনীয় কার্ধা বলিয়া পরিগণিত ভয়, তাহা হইলে 
ম্রীলোকেরাও & মতের পোষকত' করিবে? ও পুত্রোৎগাদন বিষয়ে 
আপনারাও সাবধান ₹ইতে পারবে । এক্ষণে গ্রতিপযপ হইতেছে থে 
আমাদের দেশে বিাহুপঞ্জতির দোষে দেশীয় মুলখন হউতে যহসংখ্যক 
লোকের অনায়াসে প্রতিপালন কইছে পারে) তদপেক্ষা লোৌকসংখ্যার 
রছ্ধি হইতেছে ও এই জনই ধনী ও যাবি লৌকদ্িগের অবস্থা ক্রমে 
কদে মগ ইহয়া আসতেচে ও জরিদ্র লোকদিগের দারিদ্রাছুঃখ অধিক” 
ভর প্রবল হইযা। উঠ্ঠিতেছে(। এই সময় ইহা নিবারণের উপায় না 
হলে কালক্রমে আমাদিগকে ভয়ানক দারা দুঃখ ভোগ করিতে 
হইবে। এ 

কিন্ত কি উপায়ে এই ভাবী অনিষ্টের নিবারণ হইতে পারে 
স্কাহার জনুসন্থান করা আবশ্যক । এই জনিষ্টাপাত নিবারণ 
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করিতে হইলে প্রথমতঃ ভদ্রলোকদিপের সাবধান হওয়া 
উচিত। ভদ্রলোকদিগের মধ্যে নিতান্ত আল্লবয়সে বিবাহপ্রথা 
রহিত করিয়া দেওয়া উচিত, ও জাপন জাপন অবস্থানুসারে 
সন্তানোৎপাদনপ্রবৃতির সং্ঘম করা জাবশ্যক। আমজীবী 
অশিক্ষিত লোকের ভদ্রলোকদিগের অনুকরণ করিয়া থাকে, 
হুতরাং ভদ্রলোকের] সাবধান হইলে দরিদ্রের] জাপনা হই- 
তেই সাবধান হইয়া উঠবে। ভ্বিভীয়তঃ_আমভীবী লোক- 
দিগকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে তাহাদিগের সংখ্যার উপর 
তাহাদিগের বেতনের হাসবুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। সংখ্যা 
কম হইলেই ভাহাদিগের বেভনরুদ্ধি হইয়া জবস্থার উন্নত 
হইভে থাকিবে। ইহা ফেতাহারা একবারে বুঝেনা, একধপ 
কখনই বলা যায়না । প্রন্যুত ইহারা সন্গলেই বুঝিতে পারে 
ষেসে ব্যক্তি যে কার্যে পরিশ্রম করিয়া জীবিকাদির্হাহ 
করিয়া থাকে, সেই প্রকার কর্ণকারী লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হঈ- 
লেই বেতন কমিয়। যায়। কিস্ত আপনারা বহুসস্তানোৎপাদল 
করিলে, ভৎকর্নাকারী লোকসংখ্যা বর্দনদ্বারা আপনাদিগের 
ও জাপন সত্তানদিগেরই দারিদ্র্য বর্ন করা হইবে,ইহ! ভাহার! 
সুঝিতে পারেনা । অতএব এইটাই ভাহাদিগকে বিশেষ রূপে 
বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। কিন্ত কি উপায়ে আরমিকদিগকে এই 
বিষয়ের শিক্ষা! দেওয়া যাইতে পারে? এইট বুবাইয়া দিবার 
নিমিত্ত দুইটা উপায় অবলম্বন করা উচিত। এই উভয়ের একটা 
দ্বারা ভাহাদিগের বু্িরৃত্তি মার্জিত হইবে, ও তাহারা সম্তা- 
নোৎপাদনপ্ররৃত্তি সংযত করিতে পারিষে। জার অপরটদ্বারা 
ভাহােরদার্িরযনিবারণেযে সুত্রপাত করা হইবে। প্রথমতঃ__ 
আমজীবীলোটিদিগের মন্তানগণ যাহাতে বিদ্যাশিক্ষা করিতে 
পারে তাহার উপায়বিধান করা কর্তব্য শরমিকদিগকে কি কি 
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বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক, কি প্রণালীতে উহাদিগকে 
শিক্ষা দেওয়] উচিত, এসকল বিষয় বিবেচনা করা কর্তব্য। 
কিন্ত এই সকল বিষয়ের বিচার করা এই ক্ষুদ্র পুদ্তকের 
উদ্দেশ্য নহে, ভবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, যেরূপ 
জান জন্সিলে তাহারা কিন্বপে সংসার চালাইতে হয় বুঝিতে 
পারিবে, কিক্ূপে আপন আপন কার্য সুচারূপে সম্পন্ন করিতে 
হয়, কিক্ূপে আপনাদিগের বেতনবর্ঘীনের উপায় অনুসন্ধান 
করিতে হয়, যেরূপ জান জন্মিলে এই সকল বিষয়ে বিলক্ষণ 
অধিকার জন্মিভে পারে তাহাদিগকে এইক্ূপ মোটামুটী শিক্ষা 
দেওয়াই কর্তব্য। দরিদ্র শ্রমিকদিগকে শিক্ষাদান বিষয়ে 
গবর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপ করা উচিত, রাজকোষ হইতে যদি অর্থ 
দিতে হয় তাহাঁও কর্তব্য। সকল দেশের ধনীদিগেরও নিজ 
নিজ দেশের দরিদ্রদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য অর্থানুকুল্য করা 
বিধেয়। এরপ করিলে তাহারা যে কেবল দরিদ্র ক্মধিবাসী- 
দিগের উপকার করিবেন এব্সপ নহে, ইহাত্বারা সযুদয় দেশের 
ছারিদ্র্যনিবারণেরও প্রন্তত উপায় করা হইবে] আর ভ্াহারা 
দিল দিন দরিদ্রদিগের তরণপোষণার্থ ভিক্ষ1 বা অন্যান্য গ্রকারে 
ষে প্রন্ৃত অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন দরিদ্রেরা শিক্ষিত হইলে 
ক্রমে সেই সকল অর্থ চিরকালের জন্য বাচিয়া যাইবে , 
পুর্কে কথিত হইয়াছে হে বহুপুক্র উৎপাদন করিয়া উহা- 
দিনকে ভরণপোষণ হরিতে অসমর্থ হওয়া, অথবা প্রতিপাল- 
নের সামধ্য না থাকিলেও বঙ্থপুভ্ত উৎপাদন করা জতিশয় 
ঘপাম্পদ ও নিম্নীয় কাধ্য, অমিকদিগের মনে এরপ সংস্কার 
জন্থিয়া দিতে হইলে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া (উচিভ। কিন্ত 
কেবল শিক্ষার উপর নির্ভর করিলে কখনই অভীুসিত্বি হইতে 
পারেনা, কারণ নিতান্ত দঃ ও দরিদ্রদিগকে সুখন্বচ্ছন্দে 
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জীবনযাপন করিবার উপায়াবিষয়ে শিক্ষা দেওয়া সহজ 
ব্যাপার নহে। যেরূপ জন্থদিকে পথ বলিয়া! দিলে তাহারা 
স্বয়ং অনুসন্ধান করিয়। ফাইভে পারেনা, ভাহাদিগেয় হাত 
ধরিয়। নইয়া হাইতে হয়, সেইরূপ হাছারা চিরকাল দুর্দশা, 
দারিস্র্য ও অভাবের ক্রোড়ে প্রত্তিপালিত, যাহারা কখনই 
তুখস্বচ্ছন্দেয় আন্মাদ পায় নাই, মোটা ভাত মোটা কাপড় ভিন্ন 
অন্য কোন প্রকার সুখের সহিত যাহাদের কখনই পরিচয় হয় 
নাই, এবস্বভ হতভাগ্য দরিদ্রদিখকে দুখপ্চ্ছন্দের পথ মান 
দেখাইয়া দিয়া নিরদ্ত হইলে উহ্থারা কখনই ভাহার নিকট 
পৌছিতে পারেনা যেমন অন্থদিগবে হা ধরিয়া উহাদের 

. জভিতপ্রেত শানে লইয়া যাইতে হয়, সেইরপ দরিদ্র দিগকেও 
হাত ধরিয়া ছৃখের মন্দিয়ে উপস্থিত করিয়া দিতে হয়। যেরূপ 
শিক্ষার বিষয় পূর্বে কথিভ হইয়াছে, সেইরপ শিক্ষার স্থিত 
অন্ততঃ এক পুরুষের নিমিতে যাহাতে উহারা সুখন্চ্ছন্দের 
আন্বাদ পাঁয় এর়প উপায়বিধান করা উচিত । যদি উদ্থা- 
দিগকে দুখে জীবিকানিব্বাহ করিযায় উপায় বলিয়! দেওয়া 
হায়ণ উহার সঙ্গে সঙ্গে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও দুখের 
আম্বাদ দেওয়া যায় তাহা হইলে উহার! যাহাতে চিয়কাল 
এরূপ অবস্থায় থাকিতে পারে ও উত্তরোত্তর আগপনাদিণকে 
অধিকতর উনত করিতে পারে, তদ্ধিহয়ে জাপনারাই হত্দবান 
হইবে, তখন জার উহ্াদিঙ্সের পুনর্বার অধোগতি হইবার 
কিছুমাজ শঙ্কা থাকিবে না। আইন বা এরক্যবন্ধনদ্বারা 
জআমজীবীদিগের অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে উহা! চিরছায়ী 
হয় না ইহা পুর্েই নিত হইয়াছে, রা উপায়ে শ্রম- 
জীবীদিগ্েরঠআবস্থার উদ্নতি হইলে উহ্থা চিরস্থায়ী হইবে, 
ভাহাতে ৈ মন্দেচ মাই। আমিকদিশের জবন্থার উদ্নতি 
করিতে হইল দুইটা উপায় জবলঙ্থল কর] উচিত) 
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১ম দেশের ষেষে স্থানে নিয়োগ করিবার প্রয়োজন 
অপেক্ষা লোক সংখ্যা অধিক হইয়াছে, সেই সেই স্থান হইতে 
কিয়দংশ লোক লইয়া যেষে স্থানে লোকের বসতি নাই বা 
অক্পমাত্র নোকের বলতি আছে,এ্প স্থানে বাম করাইতে হয়। 
এব্ূপ করিলে ভাহার! যে স্থান হইতে স্থানাস্তরে গমন করে, 
থাকার লোকসংখ্য1 কৃমিয়া যায় বলিয়া সেখানকার বেতন- 
বৃদ্ধি হইয়া উঠে, আর তাহারা যে স্থানে গমন করে তথায় 
লোরাভাব বা লোকের অন্লতাগ্রযুক্ত যে সকল লাভজনক 
কাধ্য চলিবার সুবিধা ছিলনা, ভৎসমুদয় সম্পয় হইতে আর 
হয়। অতএব একপ বিষয়ে ' গবর্ণমেন্টকে যে অর্থব্যয় করিতে 
হয় ভাহাও নিক্ষল হইয়া যায় না। 

ব্য়। দেশের সকল তুমিই জমিদারদিগের সহিত বদ্দো- 
বসত না করিয়া, তাঁহার যে অংশ বনও জঙ্গলে আচ্ছন্ন, ব 
এক্ঠুপ অনুধ্বরা ষে বিশেষ পরিঅম না করিলে উহাতে কিছু- 
মাত্র ফমল জঙ্মিতে পারে না, তৎসযুদয় প্রজাদিগের সহিভ 
বিনা খাজনায় বন্দোবস্ত করা গবর্ণমেট্ের কর্তব্য । যে সকল 
প্রজার এরূপ কিছু সংস্কান আছে, ষে উহার! প্রেথমবার আবাদ 
খরচ চালাইডে পারে ও হত দিন ফসল উৎপন্ন না হয়, তত 
ছিল পরিবার প্রতিপালন করিতে সঙ্র্থ হয়, অথবা যাহার! 
একপ সঙ্চরিত্র যে তাহাদিগকে অন্য লোকে টাকা ধার দিতে 
মম্মভ হয়, তাহা হইলে একপ প্রজার সহিভ সর্বাগ্রে এ জমির 
বন্দোবস্ত করা উচিত। তাহা হইলে উহাদের দেখাদেখি 
জন্যান্য অমজীবীরাও কিছু কিছু স্তয় করিতে চেষ্টা করিবে 
ও সচ্চরিজ হইতে যন্ত্বান হইবে। এরূপ স্থলে জাবশ্যকমতে 
খবর্ণমে্টও কিছু কিচু টাকা ধার দিতে পারেন। ইঠাতে গরবর্ণ- 
মে্টের কিছুই ক্ষতি নাই। এ সকল জমি জাবাদ তই উহ1 


; 
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হইতে কৃষকদিগের লাভ হইতে আগত হইলেই গবর্ণমে্ট 
কিছু কিছু খাজনা ধাধ্য করিতে পারেন ও ক্রমে বাড়াইবারও 
সম্ভাবনা হয়। এই রূপেই আবার ধার দেওয়া টাক। হা 
মমেভ জাদাঁয় হইতে পারে। আমাদের দেশে সুন্দরবন অঞ্চলে 
যে সকল ভূমি আছে, তাহাতে অনায়াসেই এইকূপ বন্দোবস্ত 
হইতে পারে, এই জন্যই কয়েক বৎলর অবধি এইরূপ ও জন্যান্য 
প্রকারে দৃশ্রবনে আবাদ আর হইয়াছে! এইকপ বন্দোবস্ত 
হইলে আমজীবীদিগের আশা করিবার পদার্ঘ জন্মে, ও উহাদের 
অনুকরণ করিবার বিষয় উপস্থিত হয়! যাহারাষ্রী কপ জমি 
প্রাপ্ত হয় তাহারা আপন আপন অবস্থা উদ্নত করিতে থাকে, 
আর জন্যান্য সকলেই উহাদের জনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। দারা 
কিছুদিন এইরপ চলিলে শ্রমজীবীদিগের সকলেরই ছবস্থার 
উন্নতি হয় ও দেশ হইতে দারিদ্রযতুতখখ অপসারিত হইবার 
সুত্রপাত হয়! জামাদের দেশের এক্ষণে যেরপ অবন্থ! তাহাতে 
বোধ হঘু এইরূপ উপায় অবলম্বন করিলেই দেশের মঙ্গল 
হইতে পারিবে, ও আমের বেতন বৃদ্ধি হইয়া! দারি্রের নিবারণ 
হইন্ডে পারিবে! আমাদের দেশে এখনও অপরিমিত স্থান 
আছে। জতএব এখনও জামাদের বিদেশে উপনিবেশ সংস্থা 
পনের জাবশ্যকত] হয় নাই । তযে যখন আরও লোকসংখ্যার 
ৃষ্ধি হইয়া প্রয়োজন অপেক্ষা শমজীবীদিগের সংখ্যানদ্ধি 
হইবে তখনই উর়প উপনিবেশ সংস্থাপনের আবশ্যকভা 
হইয়া! উঠিষে। আপাতভঃ যে কোন প্রকারে কৃষিবাণিজ্য 
প্র্ঠৃতির উন্নতি ছ্বারা মূলধন বাড়াতে পারিলেই অমের যেঙন 
বর্তিত হইব ও দেশের জত্ধি হইতে গাকিবে। ভবে প্রয়ো- 
জন অপেক্ষা লোকসংখ্যা অল্প রাখিবার যে যে উপায় পুবে 
নিত হছে, ভংসমদয় হনে রাখা ও তদসুলারে কার্য 


১৩৬ অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার। 


করা জাবশ্যক,/কারণ তাহা! হইলে কখনই অসন্ভবক্ূপে বাড়িতে 
পারিবে না বাড়িলেও বিদেশে উপনিবেশ সংস্থাপনরূপ 
উপায়দ্বারা উহা কমাইতে কাহারও আপত্তি থাকিবে না 

কিন্তু যখন দেশের সযুদয় অংশেই বসতি হইয়। যাইবে, 
সকল ভূমিই আবাদ হইয়া উঠিবে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে 
দেশের এক অংশ হইতে অপর অংশে উপনিবেশ সংস্থাপনের 
উপায় থাকিবে না, তখন দেশের মূলধল হইতে লোকের প্রাতি- 
পালন হইতে পারে ভদপেক্ষ|! অমজীবীর সংখ্যাধৃত্ধি হইলে 
কি উপায়ে উহা কমাইতে পাঁরা যাইবে? দেশের এরূপ 
জবস্থা হইলে ভিয়দেশে উপনিষেশ সংস্থাপন ভিন্ন লোকসংখ্যা 
কমাইবার ও জঙের বেতনবর্ঘন করিবার জন্য উপায় হইতে 
পারে লা। ভখন কাজে কাজেই বছজনাকীর্ণ দেশ হইতে 
জপেক্ষাকৃত আল্প জনাকীর্ণ বা একবারে লোবগুন্য কোন ছুর- 
দেশে উপনিবেশ সংস্কাপন করিতে হইবে৷ এরূপ হইলে 
লোকসংখ্যা কমিয়া যাওয়াতে মাতৃভূমিরও বেভনবর্ন হইয়া 
দারিস্র্যনিারণ হইডে পারিবে। জার উপনিবেশেরও নৃতন 
স্থান পাঁওয়াতে ধনোৎপাদনের সুবিধা হইয়া উঠিবে। বৈদে- 
শিক উপনিবেশ সংস্থাপনন্ধারা মাতৃভূমি ও উপনিবেশ উভ- 
য়েরই কিয়প উপকার হইতে পারে পুর্চে তৎসমুদয় সবিজ্তরে 
বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং এলে জার উহার পুনরল্লেখ কারি- 
হার জাহশ্যকত1 নাই । তবে এই মাত্র বলিলেই পর্যা্ত হইতে 
পারে ষে, ইংলগ ও উহার উপনিযেশ সকলের উপর নেঞরপাঁভ 
করিলে উপনিবেশ ংগাপনের হে তি গুণ তাহা স্পইই 
বুবিতে পাঁয় হাইছে। দারিদ্যনিবারণের যে সদ উপায় এই 
পরিচ্ছেদে বর হইয়াছে, ততসমুদয় কার্যকর হইলে দেখের 
ছাযিসাুঃখ নিবারণ হইয়া হাইতে সারিহে। তখন 'কাহাকেও 


ই দ্বিতীয় অধ্যায়! ১৩৭. 


জার অকালমূড্যুর করালগ্রাসে পতিত হইডে হইবেনা,কাহাকেও 
ুর্ডিক্ষমহামারী প্রশ্টৃতি ফমদ্ুতের ভীঙগমুর্তি দর্শন করিতে 
হইবেনা, কাহাকেও নিরক্ ভিক্ষুকদিগের উৎপাতে ব্যতিত্যত্ত 
হইতে হইবেনা | ফলতঃ ভখন অকালমৃত্যু মহামারী দুর্ভিক্ষ 
চৌধ্যবৃদ্ধি প্রভৃতি সমাজের কণ্টক অপসারিত হইয়া সমাজ 
নুভন শোভা ধারণ করিবে ও মনুষ্য দুঃখের সযুদ্র হইতে 
উদ্ধৃত হইয়। হৃখ্ের সাগরে সম্তরুণ দিতে থাকিবে! 

পুরে কথিত চইয়াছে যে প্াথবী অপরিসীম নহে, ইহার সীদ] 
নির্ধারিত আছে। কিন্তলোকসংখ্যারদির সীমা নাই, নদীত্রোত যেরপ 
নিরন্তর নিশ্লাতিমুখে খাবদান, লোকসংখা। দেইরূপ রদ্ধির অভিমুখে 
ধাবমান। হৃতরাং কখন না কখন এপ সময় উপস্থিত হটযে, খন 
উপনিবেশ সংস্থাপন প্রদ্থতি নানাবিধ কারণে পৃথিবীর সমুদয় স্থানে 
বসতি হা যাইবে | সফল তুমিই আবাদ হইয়। যাইবে। কোথাও 
হৃতন বাসস্থান ব। হৃতন আবাদের স্থান খাকিবেন1| একপ সময 
যেকতদুর অন্তরে আছে তাহার লিণগ্লকরা যায় ন? তবে কখন ন। 
কখন বে এরূপ সময় উপস্থিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ না । 
এপ সময় উপস্থিত হইলে কিরপে কোন দেশের অভিষি লোকসংখা? 
কবাইতে পারা যাইবে তাহার অনুমান কর। যাইতে পারে। সকল 
দেশের লোকসংখ্য। কিছু সমান ছইভে পারে ন।? হাতরাং এরপ 
সময়েও ধেখানকার লোকসংধ্য; অপেক্ষাকৃত অধিক তখ। ৮ইতে 
কিমুতসহখাক লোক লইসা ফেখানকার লোকসংখ্যা অপেক্ষাকূত অয় 
স্থায় বাস করান যাইতে পগিবে। আর ধর্দঞজরপ অবস্থাই হইয় 
উঠে ফে এক দেশ হইতে লোক লইয়া অপর দেশে বাস কঞাইৰার স্থান 
লা খাকে, তাহ! হইলে কিছুকাল এরূপ থাকিবার পর অনুপদুকত আহার 
অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস প্রতৃতি কারণে বোধ হয় মহামারী প্রতুত্তি উৎ- 
পাত উরদত হই) সমুদায় পৃথিবীতেই বিশবত ছইয়। পড়িবে, ও 
।সন্্ব্রেরলোকসংখা! পকবারেই কদিয়া ধাউিবে। বোধ হয় কখন না 


১৮ অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার। 


কখন এটরপ ভয়ানক সময় উপন্িত হইবে এই আশঙ্কা! করিয়াই 
আমাদের শাঙ্গফারের প্রলয়নকাণের ক বলিয়! খাকিবেন। 


তৃতীয় অধ্যায়। 


গ্রথম পরিচ্ছেদ । 





বিনিময়_মুলা ও পণ। 

পুর্ধে কথিত হইয়াছে যে বিনিময় সমাজবস্নের মুল- 
শ্বরপ। বিনিময়ের প্রথা প্রচলিত হওয়াতেই পৃথিবীর. ভিন্ন 
ভিন্ন স্থানে শ্বতক্্ ক্বতক্জ সমাজবন্ধন হয়, আবার এই প্রধা 
প্রবল হওয়াতেই ভিন্ন ভি সমাজের পয়ম্পর সংশবব হইতে 
জারভ্ত হয়। এইরূপে বাণিজ্যের সুত্রপাত হুয়। ক্রমে এই 
প্রথা ছথিকতর প্রবল হওয়াতে বাণিজ্যের জীবন্ি হইতে 
থাকে, ও দেশের চুখনমৃত্বি-রৃদ্ধি হইয়া মনুষ্য উন্নতির 
সোপানে জারা হয়। ইল আমাদের দেশ হইতে প্রায় 
ভিন হাজার ক্রোশ দুরে অবস্থিত, কিন্তু আমরা এত দুরে 
(কতিকাতায়) থাকিয়াও জনায়াসেই ভথাকার পরিঅমোধ- 
পদ জ্ব্যাদি ব্যবহার করিতেছি। জাবার ইংলগ্ডের লোকেরা 
জতঙুরে খাকিয়াও জামাদের দেশের সাঁমগ্রীসকল ব্যবহার 
করিভেছেদ। বিনিময়প্রধার প্রবল প্রচারই এইযপ ছুখের 
একমাজ কারণ। হদি বিনিষয়ের প্রথা প্রচলিত না হইত ভাহা 
হইলে বিলাতী জিনিস হ্যবহার করা দূরে থাকুক, আমরা ইং- 
লঙের নাম পথ্যত্ত গুনিভে গাইভাম কিনা বল! যায়না 
ক্ষলভঃ বিনিময়ের প্রথ! প্রচলিত না থাকিলে জামরা! কখনই 
ঘুখন্বচছন্দে জীযনহাপন করিতে ,পারিভাফ না। বঠ্য পণ্ড- 


১ অর্থনীতি ও খৎব্যবছার | 
কখহ ওইযপ স্কানিক সদায় উইপনিত্ে ওটবে ই আগক্ধ বারয়াই 
আথামের শাগ্রকায়ের) এ্রলুষালের ঝগ। বলি! খ্াকবের | 


তৃতীয় অধ্যায়। 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 


হিন্গিয়-নুজা ও পণ! 

পূর্বে কথিত হইছে যে ফিনিষয় সমানরবন্ধনের দুল- 
লয়প। হিনিমধ়ের প্রথা প্রচলিত হগয়াতেই পৃথিবীর. ডিয় 
ভিছামে তক শ্বতক্স সমাজরবস্থন হয়, জাঁহার এই প্রথা 
প্রবল হওয়াণেই ভিন সি লমাজের পরল্পয় সহহষ হইন্ে 
আরম্ভ হয়। এট্রাপে বাণিজ্যের জুত্রপান্ত ছয়। কমে এই 
প্রথা জাধিকত্তর প্রবল হগ্চযাতে বাণির্যের জীয়ুধি হইসে 
থাকে, এ যেশেও খুখসমৃষ্থি-ৃদ্ধি হইয়া মনুষ্য উদ্নতির 
সোপাদে আর হয়! ইৎলঞ্জ জাসাগের চেশ হইছে আর 
ভিন হাজার ক্রোশ ঢুরে জবস্থিভ, কিন্তু আমরা এক ছুরে 
কফত্বিকাতায়) ছাবিদ্াও হনায়ামেই তথাকায় পরিশ্হোধ* 
পছ আহ্যাদি ব্যবহার করিখ্েছি। আজাহার &ংলখের লোকেরা 
অঙচুরে ছ্যাবিয়াও আধ্যদের দেশের সামগ্রীসকল ব্যবহায় 
করিদ্েছেদ। হিনিযককগ্রথার প্াবস প্রচারই এইরপ দুখের 
খকমাজ কায়খ | হঞচি বিজয়ের প্রেধা এঁডলিভ না হইন্ত কাছ! 
হইলে বিলাসী জিনিস হাবহায কয়! দুরে থাকুক, জানর! চা 
কগ্ডের সাম পর্ধন্তে খুলিভে পাইভাম কিনা বল্‌ হারল 
স্ষলন্কঃ খিলিহয়ের শখ] এ্চলিত ন থাকিলে সাজ! ধাখনই 
দুখসুক্ জীবনহাপহ হরিকে ,পারিষকা মা যঠ্য প্- 
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দিগের ন্যায় জামাদিগকেও হযচ্ছালর ফলমূল খাইয়া, বৃক্ষেয় 
বন্ধন পরিধান করিয়া, চিরকাল ২ক্ষকোটরে বা কদর্ধয পর্ণ- 


কুটারে কাল কাটাইতে হইত সশোহ নাই। 


পৃথিবীর আছিম অবস্থায় বিনিদয়ের প্রথা প্রচলিত ছিলন! | হুতয়াং 
প্রতোক বাজিকেই আপনার বা! জাঁপন আপন পরিবারের আবশাক- 
সামন্রী সমুদয়ের জনা আপনার উপরেই সম্পৃর্ণরপে নির্ভর করিতে 
হইত । কেহ কাহারও সাধ্য করিত ন!। অংকালে প্রত্যেক গৃহ 
স্থকেই জীবিকানিক্কাচের উপযুক্ত ভাবৎসামগ্রীট হতে প্রন্তত করিতে 
জটত। ছরাং খন কৃষিহ!ণিজ্য কিছুট প্রচলিত ছিলনা । লোকে 
কখকিং উদ্রপুরণ কিয়া জীবনখারণ করিত ক্রঘে এরণে পপ্ডবধ 
কীবনবাপন কর! লোকের পক্ষে অসহ্য হইয়া! উঠে. ও লোকে জাপল 
আপন পরিঅনোধপয্স জরব্যাজি অপরের সহিত বিনিময় করিতে 
আরজ করে। ফালক্রদে ঘেষন ছুতন হৃতন অভাব উপস্থিত হইয়া 
উঠে, অমনি (তির তির হ্যফ্চি সেই সেট অভাবের নিবারপার্থ ভিজ তির 
ব্যবসায় অবলদ্ন করে, ও এইরগেই সহাজে পৃথক পৃথক ব্যবসায়ের 
সুজন ছয় ঘেকৃষিকার্ধয করে সে আঅংপন পরিঅমোপ্জ শস্যাঁরি হইতে 
আপনার প্রশ্নোজনদত রাশিয়। উদ্ধত অংশ দিয়া উঠার পরিবর্তে 
তির তির বাবলায়ীফিগের সিকট হুট্ভে তাডাদিগের পরিভ্রধো তপন 
অন্যান্য আবশ্যক সামগ্রী লইতে আর করে। হেব নির্বাণ হরে 
সে জাবার বল্পের পরিবর্তে ধান্যাদি খারাসাম মী ও বার সি প্রদ্থুতি 
অন্যান্য আবশ্যক প্রবয ততস্ব্যবসান়্ীগিগের নিট হইতে লইতে 
থাকে । ফলতঃ হখন বিনিছয়ের এখা প্রবর্তিত জয়) তখন হইতেই 
লোকের তুবিধা হইক্ষে আর হয়। কান়াফেও জার নিজ বাবজারের 
উপযুক্ত সমুদয় সামগ্রীই ্বহত্তে প্রন্থত করিতে হয় না। সকলেইবিশেষ 
বিশেষ বাবস/য় অহলখনপুর্ধক আপন আপন পরিএমোৎপয় বা 
দির বিনিষ্টুয় অন্যান) ব্যবসায়ীর পরিজজোধপয় ভ্রব্যাদি পাইতে 
ছাকে। ০ উজ বাফিসহকারে বিনিময়ের প্রথা বান্ধিতে 
থাকে) ও লমাজ বিড হইতে আর হয়। এইরগে বিনিসয়ের 
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প্রথা প্রবর্তিত ₹ওয়াতে অনেক সুবিধা হইল বটে, কিন্তু ইহার রন্ধিও 
বিজ্কার হয়া উঠিলে আবার স্্ছন্দে বিনিময় চলিবার একটী রিশষ 
অহ্বিধা লক্ষিত হয়। এতদিন পর্য্যন্ত ভির ভিন্ন ব্যবসায়ীরা নিজের 
গরিশ্দদ্বার। উৎপ্নসামগ্রীর পরিবর্তে অপরের পরিঅমোধগঞ্প 
সামগ্রী লইত। কিন্তু এইরগ প্রথ! থাকাতে কালক্রমে এরপ হইয়! 
উঠে যে প্রয়োজন হইলেই আবশ্যকমত সামগ্রী পাওয়া কঠিন হয়। 
ঘে ব্যক্তি কক ভাহার বঙ্ছের প্রয়োজন হইলে দে আগন গরিআমোৎ- 
গন্পশঙ্াাদি দিয়া বন্ত্রনিত্মাতার নিকট বশ্র লঈতে পার বটেঃ কিন্ত 
যংকালে কৃষকের বন্ম লইবার প্রয়োজন হয়, তখন বন্নিধ্মাতার শদ্য 
বই্বার প্রয়োজন ন| খাকিতেও পারে, সুতরাং এরপ স্থলে কৃষকের 
প্রয়োজনের সময় বঙ্প পাওয়া কঠিন হয়। আবার এরপ হইতে পারে 
যে যখন কৃষকের খের প্রয়োজন হইয়াছে, তখন বস্্রদিত্মাতার কৃষিজ 
বোর প্রয়োজন না হইয়া বার বা সিন্ধংকের প্রয়োজন হইয়াছে, 
সেবার বা পিদুক পাইলেই কাপ দিতে পারে। তখন কৃষককে 
আবার অনুসন্ধান করিতে ইইবে কোন, সুত্রধরের কৃষিজদ্রবোর প্রয়ো- 
জন হইয়াছে? যদি কাছারও হইয়| থাকে তাঠ। হইলেই কুষক উষ্থাফে 
খান্যাদি দিয়া এ ধান্যাদির পরিবর্তে বারু লইয়া এ বারের পরিবর্তে; 
আবার তন্তবায়ের নিকট বঙ্্র লইতে পারে, কিন্ত যদি তৎকালে তুত্র- 
খরের খান্যাদি লইখার প্রয়োজন ন] খাকে তাহা হইলেই কৃষকের 
সব্বনাশ। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ যেযতদিন পুক্দোক্ত প্রকারে 
ভ্ব্যাদির বিনিময় সাধিত হইত ততদিন লোকের কতই অন্ুধিধ! সহ্য 
করিতে হইয়াছিল। আবার কোনপ্রব্য কি পরিমাণে দিয়া অনান্য 
ভ্রব্য কি পারুষাদে পাওয়া যাইভে গারে। কালক্রদে ইহাও নিণয় 
করা কঠিন হইল। কিছুদিন এই সকল ক্ষহুবিধ। সহা করিবার পর 
সকলেরই উই নিবারদ করিবার চেষ্টা! হইল, এবং সকলে একমত 
হইয়। কোন একটী দ্রব্য এরপ স্থির কাঁরল যে এ নিউ দ্রব্যের বিনি- 
ময়ে ভাবং ভ্রবই পাওয়া যাইতে পারে। ,এইরূপেই ঢহুষ্যসমাজে 
অর্থের বাবছার প্রচলিত হইল। অর্থ বিনিময়ের ঠা মধ্যত্তী? 
অর্থাৎ অর্থের পরিবর্তে ভাবধ বরব্ই গাওয়া যায়। কৃষক খান্যাদি 
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বিুয় করিয়া অর্থ লইতে পারে, আবার & অর্থের পরিবর্তে প্রয়োজন 
হইলেই তস্তবায়ের নিষ্ট বয় লইন্ডে পারে, অর্থ পাইলে সত্তধায়ের 
বঙ্গ দিবার কিছুমাত্র আপতি থাকে না, কারণ তত্বায় বফিতে পারে 
যে জর্ধসার। সে আপনার প্রপ্তোজনমত্ত প্রব্যাদি ইচ্ছা! হইলে লাস্ে 
পারিবে। এই্টরপ অর্থের ব্যবছার প্রচলিত হওয়াতে বিনিময়কার্োর 
কতদূর উতি হইয়াছে তা বর্ণনা করিয়। শেষ কর যায় না। উনার 
গ্রবল প্রচার হওয়াতে দেশ বিদেশে বাণিজা চলিতে আর হয়, ও 
পৃথিবীর এক প্রান্তের অধিবাসীরাও এক পরিবারের ন্যায় আপর 
প্রান্তের অধিবাসীদিগকেও সাহায্য করিতে সমর্থ ;ইয়! উঠে। জর্থ- 
ব্বস্কার প্রচলিত হওয়াকে আর একটী মতৎ উপকার হইয়াছে | পৃর্দে 
বোর যুল্যনিষ্ধার ৭ হওয়া কিন হইতও কিন্ত অর্থের ব্যবহার প্রচলিত 
কওয়াতে উচ্গা অতিশয় সহজ চইয়। উঠিয়াছে। জব্যাদির মুলানির্ধায়ণ 
না হইলে এক ড্রবোর সহিত জনা্রবোর বিনিমন্ চলিতে পারে না? 
আবার মূলানির্ীরণ কঠিন হইলেও বিনিময় কার্যোর বিলক্ষণ অন্বিধ। 
হয়। অর্থের বিনিময়ে ভ্রব্য লওয়াকে ক্রয় ও ভ্রবোর বিনিময়ে আর্থ 
লওয়াকে বিক্রয় কহে। জনয! ক্রয় বিরয় ব্যাগায় তি লহজে 
সম্পর্ করিয়া থাকি, কিন্তু অর্থের বাবছার প্রচলিত না হইলে কয় 
বিজয়ের কার্ধ) ফোনরপেই চলিত না। এক্ষণে বিবেচন! করিয়! 
দেখ বিনিময় প্রর্থাঘারা দেশের কি না উপকার হটয়াছে? বিনিসয় 
খনবিভাগের মুল । বেরপ কলের, গাড়ি ও রেল এই উড্য়ফে আজয় 
করিয়। বাম্পের শক্তি কাধ্যকর চয় সেইরপ বিনিময়্কে আজয় কয়া 
ধনবিভাগের নিয়মন্্লিও কার্ধ।কর হইয়া) খাকে। খাজনা বেতন ও 
লাত ভিনচীই এক প্রষ্কার বিনিময় । জমিদার কৃষককে তূমিবাবার 
করিতে দেন, ও & ব্যবারের বিনিময়ে খাজনা লইয়া খাকেন। আম 
ভীবী পরিঅধের বিনিময়ে বেতন গাইয়। থাকে ও ব্যবসায়ী পথাগ্রবোর 
বিনিময়ে লা পায়। |] 4 
অভঠতুপ্রতিপায হইল যে বিনিময় ধনবিভাগের নিয়ত 
। কিন্ত বিনিষয়ক্রিয়া সাধিত করিতে হইলে সমুদয় 
হুল্য বা দর, ও পণ বা দাম নির্ণয় করা উচিত 1. জতত- 
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এব মূল্য কাছাকে কছে, পণ কাহার নাম, কিরূপ নিয়ম অহু- 
সারে মূল্য ও পণের হাঁসহ্ধি ও তারতম্য হইয়া! থাকে এক্ষণে 
তৎসমুদয় সবিদ্তরে নির্ণয় করা যাইতেছে । 


পদার্থের যে শক্তি বা গুণ থাকাতে উহার বিনিময়ে অন্যান্য 
পদার্থ পাওয়া যাইতে পারে, তাহাকেই উহার মূল্য কহে। 
একটা দ্রব্যের পরিবর্তে জন্যান্য ভাবৎ দ্রব্যের মধ্যে কোনটা 
অধিক সংখ্যায় বা অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়, আর 
কোনটা বা অপেক্ষাকৃত অল্পনংখ্যায় বা অল্পপরিমাণে পাওয়া 
যাইতে পারে। মলে কর এক মণ চাউলের পরিবর্ে আধ মণ 
লবদ পাওয়া যায়, অভএব এস্থলে একমণ চাউলের মুল্য আধ 
মণ লবণ ছর্থাৎ চাউলের মূল্য লবণের মূল্যের অর্ধেক । আবার 
মনে হর এক মণ চাউলের বিনিময়ে ছুই মণ মটর পাওয়া হায়, 
আতএব এনসলে এক মণ চাউলের মূল্য দুই মণ মটর, অর্থাৎ 
চাউলের মুল্য মটরের মুল্যের দ্বিগুণ | এইরূপে অন্যান্য তাঁৰৎ 
ভ্রব্যের লহিত তুলনা কারিয়া চাউলের কিনপ মূল্য তাহা নির্ণয় 
করা যাইতে পারে। অর্থাৎ নির্দিষ্উপরিমাণ কিছু চাউলের পরি- 
বর্থে কোন দ্রব্য কত পাওয়া যাইতে পারে ইহা নির্ণয় করি- 
লেই চাউলের মূল্য নিশীত হইতে পারে। যনে কর এক মণ 
চাউলের পরিবর্তে যেক্পপ জাধ মণ লবণ ও দুই মণ মটর পাওয়া] 
যায়, সেইরূপ উহার পরিবর্তে দশ মের তৈল, ছুই সের সত, 
জাধ মণ ময়দা, দশ গঞ্জ কাপড় প্রভৃতি পাওয়া যাইতে পারে! 
চাউলের ষে গুণ বা শি ধাকাঁডে কিছু নির্দিষউপরিমাণ চাউ- 
লের পরিবর্তে অন্যান্য তাবৎ অব্যই জল্প বাছধিক কোন 
নির্ষিষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে তাহাকেই টাউলের 
মুল্য হছে। সযুদায় দ্রব্যের পক্ষেই এই নিয়ম। এক্ষণেঞপ্রীতি- 
পঙ্গ হইতেছে জন্যান্য ভ্রহ্যের সহিত তুলনাদারাই ক্বেল 
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কোন দ্রব্যের কি মূল্য তাহা! স্থির কর! হাইতে পারে। নতুবা 
একটামাতর দ্রব্য অবলম্থন করিয়া! জন্যান্য ভরব্যের সহিত তুলনা 
না করিলে কখনই উহার মূল্যের নির্ণয় হইতে পারেনা । যদি 
কোন ভ্রব্যের মুল্য জন্য একটা ভ্রব্যের সহিত তুল- 
নায় পুর্বাপেক্ষা কম হইয়া যায়, তাহা হইলে এই বুষিতে 
হইবে, যে পুরে প্রথম দ্রব্যের যে পরিমাণ বা সংখ্যার পরি- 
বর্ডে দ্বিতীয় দ্রব্যের যে পরিমাণ বা সংখ্যা পাওয়া যাইত, 
এক্ষণে ভাহা অপেক্ষা অল্প পরিমাণ বা! সংখ্য] পাওয়া ষাইবে। 
আুতরাং এন্ধলে ইহাঁও বুঝিতে হইবে যে যখন এ প্রথম জব্যের 
মূল্য পৃর্বাপেক্ষা অর হয়, তখনই এ 'দ্বতীয় দ্রব্যের মুল্যও 
প্রথম ভ্রব্যের সহিত তুলনায় বর্ধিত হইয়া উঠে । কারণ পুর্ধে 
দ্বিতীয় ড্রব্যের যে পরিমাণ বা সংখ্যার পরিবর্ডে প্রথম ভবের 
ষে পরিমাণ ৰা সংখ্যা পাওয়া যাইত, এক্ষণে তদপেক্ষা অধিক 
পাওয়াষাইবে। 

মনে কর এক্ষণে এক মণ চালের পরিবর্তে আমর লবদ পাঙয়! 
বাইছেছে। অতএব এক্ষণে চাউলের মুল্য লবণের অর্ডেক। আর লবণ্রে 
মুলা চালের ছিপ্তদ। কিস চালের বাজার পুর্ন পেক্ষা নরম হল, 
ছুতরাং এক্ষণে আর একমপ চাউলের বিনিময়ে পুকের ন্যায় আখ হণ 
লবণ পাওয়া যাইবে ল1| মনে কর এক্ষদে ৯ মণ চাউলের বদলে কেবল 
৯৯ সের লবণ পাওয়া বাইকে, অতএব এনলে চাউলের যুল্য অর্ধেক 
কমিয়াছে বলিতে হইবে, নর্থ চাউলের মুলা এক্ষণে লবণের মুলোর 
অর্থেক না খাকিয়। চারি ভাগের এক ভাগ হইয়। যাইতেছে, জার 
লবণের খুলা বাকিয়] চাউলের মুলোর দিত হইতে চতুষ্ধ'৭ হইয়! 
উঠিহেছে। 

অতএব প্রতিপয়্ হইতেছে ষে কোন একটা আব্যের মূল্য 
বে কষিয়া হায়, তাহার সহিত বিনিময়ে তাবৎ ভ্রব্যের 
মূল্যই াই পরিমাণে বাঁড়িয়া উঠে! জাবার কোন জ্রব্যের 
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মুধ্য যে পরিমাণে বাড়িয়া উঠে, তাহার সহিত বিশিময়ে 
ভাবং দুষ্যের মুল্যই সেই পরিমাণে কমিয়া যায়। লুতরাং 
একটা দুব্যের মূল্য কমিয়া যাইলেই এই বুবিতে হইবে, যে' 
উছার সহিত বিনিমেয় ভাবৎ দুব্যের মূল্যই বাড়িয়া উতঠিয়াছে, 
মেইরপ একটা দুব্ের মূল্য বাড়িয়া উাইলেই এই 
বুঝিতে হইবে যে তাহার সহিত বিনিমেয় ভাব দষ্যেরই 
মুল্য কমিয়া গিয়াছে । জতএব প্রতিপন্ন হইল যে তাবও 
ম.যোই মূল্য কখনই যুগপৎ বাড়িয়া উঠিভে পারেনা। কল 
জব্যেরমূল্যই এককালে বাড়িয়া উঠিতে পারে এরূপ মনে 
করা কেবল অমমাজ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 
দুষ্যের মূল্য কাহার নাম, তাহা খির হইল, কিন্তু দব্যের 
পণ কাহাকে বলে? মূল্য ও পণ এই উভয়ের পরস্পর প্রভেদ 
কি? পূর্ধের কথিত হইয়াছে যে বিনিময়কাধ্যের ভুবিধার 
নিমিত্ত প্রায় সকল সমাজের.লোকেই একমত হইয়া] কোন না 
কোন একটা বিশেষ দুব্য এরপ নির্ধারিত করিয়া লইয়াছে হে 
উছার পরিবর্তে অন্যান্য তাবৎ দুব্যই পাওয়া যাইতে পারে। 
ইংলগু ভারতবর্ষ প্রভৃতি মহল লভ্য ষমাজের অধিবাসীরা 
মোণা, রূপা, ৰা তামার হুদ কু খণ্ড যুদিত করিয়া লইয়া 
উহ্াই বিনিময়ের সর্জসাধারণ ছার্বরপ ব্যবহার করিয়] ধাকে। 
বন্ছকাল পুরে জামাদের দেশে এ কার্ধের নিমিত্ত কেবল 
হড়িই ব্যহত হইত। এক্ষণে কড়ির ব্যবহার আনেক কমিয়া 
শিয়্াছে। আম্বিকার জনেক জসভ্যন্থানে জদ্যাপি কেবল 
কড়িই ব্যবঘত হইয়া খাকে। বিনিষয়ের সুবিধার নিজিপ্ 


উপারি উত্ত: প্রকারে নির্টিউ দব্যকে অর্থ বলা যায়। 
ছে সমাজে যেয়প পদার্ঘই অর্থরণে বাবহত হউফন। কে পরস্থোেক 


সহাজেই তবত্বৎস্থলেয় বাধহত অর্থঘার! তখাকার বিনিমন্কাট অনা- 
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মাসেই সম্পারিত হয়| কিন্তু ওক সমাজের বাব অর্থ অন্যানা 
সমাজে অর্থরণে বাবহত হয় ন!। ইছাতে তির ভি সমাজে সহিত 
পরস্পর কারবার চালাইবার অহৃবিখা উইয়া খাকে। এক্ষণে এই সকল 
অহ্াহখা নিবারণের উদ্দেশে ভুতী বগাতচিটী। বিল অক এরচেজ 
প্রত্ৃত্ধি নানাধিখ উপাতয়ের কুকি হইয়াছে। ইহার! বাস্তবিক অর্থ নভে, 
কিন্তু অর্থ প্রদানের আঙকারমাজ, কিন্তু ইহাদের ছারা দর্থের কার্ঘয 
হচারুরপে সম্পয় হয়! থাকে? ৰলিয়। ইহারাও অর্থরণে পরি- 
গহিত্ব। আবার এফ সমাজের মধ ও বিনিনয়ক্রিয়ার অধিকতর 
হবিখার নিদিত বাঙ্ছ-নোট, প্রমিসরী নোট প্রত্ৃতি কাগজ মুস্তার 
প্রচার ছইয়াছে। এই সকলগুলিগ অর্থপ্রদানের অঙ্গীকার মাত্র 
কিন্তু ইহাদের দ্বারাও অর্থের কার্য তুন্দররপে সম্প্র্ হায় বলিয়া 
ঈহাদিগকেও অর্থ বলা ধায়। এই সকল থিষয় অর্থের পারচ্ছেছে স্থ- 
স্বরে বণিত হইবেক। 

ভ্রব্যের মুল্য কাহাকে বলে তাহা পুর্থেই নিপী হই- 
য়াছে, আর অর্থ কাহাকে বলে তাহাও উপরে নিণীত হইল। 
এই দুইটা বিষয় অবগত হইলে ভ্্ব্যের পণ (0 ) কাহার 
নাম তাহা জতি সহজেই বুৰিতে পারা যাইরে। হেরপ 
কোন দ্রব্যকে আনঠান্য ভব্যের সহিভ তুলন| করিলে উহার 
মুল্য বুবিতে পারা যায়, সেইয়প কোন দ্রব্কে অর্থেয়, 
সহিত তুলনা করিলেই তাহার কি পণ স্থির করিতে পারা 
বায়) কোন ভ্রব্যের কিচু নির্দিউপরিঙ্গাণ বা সংখ্যার বিনি- 
ময় কভ অর্থ পাওয়া হায় ভাহার নির্ণয় করাই দ্রব্যের পণ 
নিষ্থারপ। আতএব বুধিতে হইবে আ্ব্যের যে পরিমাণ বা 
সংখ্যার পরিবর্তে হত অর্থ পাওয়া হায়, তাহাই এ যো 
সেই পরিমাণ বা! সংখ্যার পণ। কোন ভ্রব্যকে তাহার সহিত 
বিনিমেয়| জন্যান্য তাবৎ ভ্রব্যের সহিত তুলনা! করিলে 
উহার মুগ স্থির হয়। আর কোন দ্রব্যকে কেবল অর্থের 
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সহিত ভূল্না করিলে উহার পণ নির্ধারিত হইয়! থাকে! 
অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে পণ মুল্যের একটা বিশেষ ল- 
মাজা মুল্য ও পণ এই উভয়ের মধ্যে স্বরূপগত বিভিন্নতা 
কিছুই নাই। কেবল লামান্যবিশেষ ভাব আছে এই. 
মাত্র। মনে কর ১ মণ চাউলের পরিষর্ে দুইটা টাকা 
পাওয়া যায়। এন্লে একমণ ঢাঁউলকে অর্থের সহিত তুলনা 
করা যাইতেছে, নুতরাৎ অর্থের সহিত্ত তুলনায় এক মণ চাউ- 
লের মূল্য ২টাকা! ইহ সর্বাংশেই যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু সুবিধার 
নিমিত্ত এইটাকে এক প্রকারের মুল্য না বলিয়া চাউলের 
পণ বল। গিয়া থাকে। ইহার কারণ এই ষে ভাবত ড্রব্যেরই 
পরম্পর বিনিময় প্রায় সর্বদাই অর্থ অবলম্থনপুর্ধরক 
সম্পাদিত হইয়া থাকে। ইহাকেই ক্রয় বিক্রয় বলা যায়। 
ক্রয় বিক্রয় ভিন্ন অন্যপ্রকার বিনিময় এখন আর প্রায় 
প্রচলিত নাই] এই জন্যই অর্থাৎ অর্থের সহিত বিনিময় 
অনুক্ষণ আবশ্যক বলিয়া এট্টাকে চুনিয়া লইয়া উহার 
একটা ম্বত্ত্র সংদা দেওয়া হইয়াছে। মুল্য ও পণ এই 
উভয়ের পরস্পর প্রতেদ হিশেষরূপে মনে রাখা কর্তব), 
রতুবা অর্থনীতির নিয়মসকল পরস্পর বিষন্বাদী বলিয়! 
প্রতীয়মান হইতে পারে। পূর্বের কথিত হইয়াছে হে সকল 
ভ্রব্যের মুল্য এক কালে বাড়িয়া উঠিতেও পারেনা, কমিয়া 
হাইতেও পারেনা । বিষ্ত সকল দ্রব্যের পণ যুগপৎ বাড়িতেও 
পারে আহার কমিয়া হাইতেও পারে। এই দুইয়ের একটাও 
জন্তব নহে। হদি অধিক সর্রাহ প্রসৃতি কোন কারণে যে 
সকল বহদূল্য ধাতু জর্থয়ূপে ব্যবহৃত হয়, তৎসমুদয়ের মূল্য 
পুর্কাপেক্ষা কিয়া যায়, তাহা হইলে পূর্বেোজনিঠষে উহার 
মহিভ ভুলনায় ছন্যান্য ভ্ব্যের মূল্যবৃদ্ধি হইয়া উঠেছ। কাজে 
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কাঁজেই কোন নির্দিউপরিমাণ ব| নির্দিউসংখ্যক অর্থের 
বিমিময়ে ভার বিনিমে পদার্ধেরই পুর্বাপেক্ষা অর 
পরিমাণ বা সংখ্যা পাওয়া যাইবে, জভএব এবপ দলে 
ভাবও ভ্রব্যের পণ এককালে কমিয়া যায় হলিতে হইযে। 
জবার যদি জল্প সর্হরাহ ইত্যাদি কারণে সোগারূপা প্রভাতি 
ধাতুর ল্য হইয়া উঠে, ভাহা হইলে উহার সহিত 
ভূললায় জন্যান্য ভাবৎ ভ্রব্যেরই মূল্য কমিয়া যাইবে, জর্থাং 
হত অর্থের বিনিময়ে জন্যান্য তাবৎ ভ্ত্ব্য যত পাওয়া যাইত, 
এক্ষণে সেই ঘর্ধের বিনিময়ে জন্যান্য ড্রব্য তদপেক্ষা 
জধিক পাওয়া ষাইবে। আতগবৰ প্রতিপন্ন হইতেছে যে 
সকল দুব্যেরই পণ যুগপৎ কমিয়া যাইতে পারে। কিছুদিন 
পৃর্কে আমাদের দেশে যুদার এত প্রবলপ্রচার হয় নাই, 
সুতরাং অন্যান্য দব্যের সহিত তুলনায় অর্থের মুল্য এখন 
অপেক্ষা অধিক ছিল অতএব এক্ষণে যে অর্থ দিয় যেদব্য 
পাওয়া যায়, তৎকালে তদপেক্ষা অল্প অর্থে এখন জপেক্ষা 
অধিক চব্যাদি পাওয়া যাইত। এক্ষণে ছর্থের জধিকতর 
প্রচার হওয়াতে, উহার মূল্য পূর্বাপেক্ষা ছনে্ কমিয়াছে। 
ুতরাৎ পুর্বকালে ঘে অর্থ দিয়া ফে দব্য পাওয়া যাইত, 
এক্ষণে সেই জর্থনবারী ভদপেক্ষা অনেক কম পাওয়া যায়। 
পৃঙ্ছেরে হে অর্থে যাহা পাওয়া যাইত এক্ষণে তাহা! লইডে 
হইলে তদপেক্ষা জথিক অর্থ দিতে হয়। কিছুদিন পুর্চে 
আমাদের দেশে চাউলের মণ এক টাকা অপেক্ষাও জল্প ছিল! 
এক টাকায় আধমণ তৈল ক্রয় করিয়াছেন এরূপ লোক কেহ 
কেছ জন্যাপি জীবিত থাকিতে পারেন। কিন্ত এক্ষণে টাকার 
খিক প্রচার হওয়াতে পুর্বযাপেক্ষা কতই পরিবর্ত হইয়াছে 
হলা হায়না। 


৬ 


১৪৮ অর্থনীতি ও অর্থবাবহ:র | 


ইউসাধনত [প্রয়োজনীয়তা বা অভিলষণীয়তা ] ও ছুষ্পা- 
প্যতা এই দুইটা কারণের সমবায়ে দ.ব্যের মুল্য হইয়া থাকে। 
অর্থাৎ যে সামগ্রী যুগপৎ ইটসাধন, ও দুষ্প] প্য তাহারই মূল্য 
জন্মে। এই দুই কারণের একটারও অভাবে জব্যের মূল্য 
হয় না। সূর্ধ্ের উত্তাপ, জালোক, জল, ও বায়, এই কয়েকটা 
দ্ব্যের বিলক্ষণ প্রয়োজনীয়তা আছে। এই সকল ডরগ্্য আমা- 
দের জীব্নধারণের পক্ষে বিলক্ষণ উপযোগী । জল বায়, প্রদৃ- 
ভির জভাবে মনুষ্য কখনই জীবন ধারণ করিতে পারেনা । কিন্ত 
ইহাদিণের ছুষ্পপ্যতা নাই। এই সকল দৃব্য অনায়াসেই 
পাওয়া ফাইতে পারে, ইহাদিগের উপর সকলেরই সমান 
অধিকার। এই জন্যই এই সকল সামগ্রীর মূল্য হয়না) যাহ! 
ইচ্ছা করিলে জনায়াসেই পাওয়া যাইতে পারে, তাহার 
বিনিময়ে লোচে অর্থ দিবে কেন? অর্থাৎ দুর্ণভ নহে 
বলিয়া ইহাদের বিনিময়ে কোন প্রকার ছুষ্পপ্য দ্‌বঃই পাওয়া 
যাঁয়না। কিন্ত কোন কোন স্থানে জল দুষ্প প্য, কাজে 
কাজেই লোকে অথ দিয়া জল ক্র করিয়। থাকে! যেখানে 
বায়, বা ছালোকের প্রবেশ নাই এরপ কোন স্থানে উহা 
লইয়া ফাইভে হইলে ব্যয়ু করিতে হয়। অতএব প্রতিপন্ন 
হইতেছে, যে যদিও এ সকল: সামগ্রী সামান্যতঃ ছুষ্প?প্য 
নে, ভথালি যখন কোন,না কোন কারণে উহা দুম্প 1প্য হইয়া 
উঠে তঙ্গনই উহার মূল্য হয়, ছুপ্পাগ্য হইলেই উহাদের 
বিনিময়ে অর্থও পাওয়া যাঁয়। অতএব বোধ হইতেছে, হে 
হতদিন এ লকল দুব্যের দুপা প্যভা ছিলনা, ততদিন উহা- 
দের বিনিমেয়ভাঁও উত্ত,ভ হইতে পারে নাই। হুষ্প প্যডা- 
নিবন্ধন কখন কথ্ধন জলপ্রভীতি ছুব্যের মূল্য হইয়া থাকে, 


কিন্ত সুক্ম বিবেচন! করিয়া দেখিলে ্প্$ই বোধছুইবে হে 
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& সফল গলে জলপ্রডৃতির পরির্তে যে জর্থ দিতে হয়, তাহা 
বাস্তবিক উ্কাদের মূল্য নহে, কিন্ত এ সকল দ্রব্য যোগাইতে 
জন্য লোকের যে পরিআম লাগে সেই পরিশ্রমের ম.ল্য এই 
মান্। অতএব বুবিতে হইবে যে ছুপপ্যতানিবস্থন 
সাক্ষাৎসন্থস্থে ন। হইলেও পরম্পরাসহক্থে তব্যের ম.ল্য নি 
থাকে। 
যে সকল জরব্যের ছুষ্পাপ্যত1 জাছে কিন কিছুমাত প্রয়ো- 
জনীয়ভা নাই ভৎসমুদয়ের মূল্য হইতে পারেনা 1 ভ্র্য হডই 
ছু্প্য হউক ন! কেন উহাদ্থার! আমাদের প্রয়োজনমাধন না 
হইলে জামরা কখনই উহার পরিবর্থে অর্থ দিডে চাহিলা। 
পৃথিবীর মধ্যে অনেকানেক ছুম্পাপ্য পদার্থ আছে। তৃগর্ডে 
নানাকপ ছুষ্পাপ্য ভ্ব্য পাওয়! যাইতে পারে, কিস্ত গ্রয়োজনে 
আইসেলা বলিয়া লোকে উত্থা উত্তোলন করেনা, ও উহার 
বিনিময়ে জর্থ দিতে চাহেনা। কিন্তু যদি কালক্রমে উহ্ারা 
আমাদের প্রয়োজনে আইসে তাহা হইলে আবার উছাদের 
মূল্য হইতে পারিৰে | শরীরের মৌন্দয্যমাধন, বাঁ জন্যপ্রকার 
প্রয়োজনসাধন যে কোন প্রকারেই হউক ভ্্রবা প্রয়োজনীয় 
হইতে পারে। ফলতঃ যে কোন প্রকারেই হউক ইঈসাধন 
হইলেই ব্য ভিলহদীয় হয়। এই ছতিলহদীয়তাই দ্রব্যের 
মুল্য হইবার কারণ । 
ছুশাপ্যতা ও অভিলবপীয়ত! এই দুই কারণে ভ্রব্যের মূল্য 
হইয়া খাকে। কিন্তু কেবল ছুষ্পাপ্যতার -তারতগ্য জনুসারেই 
ব্যের মুল্যের তারভগ্য হয়। অর্থাৎ অভিলষণীয় ভ্রব্যসমু- 
ধ্য যেটা জপেক্ষাকৃত অধিক ছুষ্পু!প্য, তাহার মূল্য 
অধিক হয়। আঁবার যাহা জপেক্ষাত অল্প 
দুশ্াপ্য তাহার মুল্যও অপেক্ষাকৃত জল্গ হইয়া ধাকে| লোহা, 


১৫০ অর্থনীতি ও অব্যবহার। 


সোগা বা রূপা জগেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় । চুরী, কাঁচী, 
স্থোদাল প্রভৃতি যেসকল দ্রব্য আমাদের অনুক্ষণ প্রয়োজনে 
আইমে, তৎসমুদয় লোহাধ্ার। নির্দিত হয়। গ্রীম এনজীন 
্রসভৃতি ভ্রব্যদ্ধার! আমাদের কত উপকার হয় তাহা বলিয়া 
শেষ করা যায়ূনা। এই সকল দ্রব্যও লোহার! নির্শিভ 1 
যোগার পান্ধারা এই সকল প্রস্তত করিলে উহা্ারা কিছুই কাধ 
হইতে পারেনা অতএব মোগা ক্ূগা অপেক্ষা লোহ| যে অধিক 
প্রয়োজনীয় ভাহাতে আর সংশয় কি? কিন্তু দোণারপ| 
জপেক্ষা লোহার অধিক প্রয়োজনীত] থাকিলেও লোহা 
অপেক্ষা সোপারপার মূল্য অনেক অধিক । ইহার কারণ' লোহা 
জগেক্ষা স্বর্ণ বা রৌপ্য অধিক দু্গাপ্য। লৌহ অনায়াসেই 
পাওয়া গিয়া থাকে আবার কোন কোন দেশে লৌহ অতিশয় 
ছুপ্পু প্য, তথাকার লোকেরা আমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক 
মূল্য দিয়াও লৌহ লইয়া খাকে। অতএব স্থির হইতেছে যে 
ছুল ভভার তারওম্য অনুনারেই মূল্যের তারতম্য ও হ্াসবৃদ্ধি 
হইয়াথাকে। অর্থাৎ যে দ্রব্য অন্যান্য দ্রব্য অপেক্ষা অধিক 
দুষ্পাপ্য ভাহার মূল্যও অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য অপেক্ষা অধিক, 
আর যাহ| তাহ! নহে, ভাহার মূল্যও অপেক্ষাকৃত অল্প। জাবার 
কোন দ্রব্য এক্ষণে যেব্ুপ ছুষ্পাপ্য আছে, কালক্রমে উহা তদ- 
পেক্ষা অধিক বা ঘর ছুপপাপ্য হইতে গারে। হদিদুষপ প্যতা 
হাড়িয়। উঠে তাহা হইলে দ.ব্যের মূল্যবৃদ্ধি হয়, আর যদি 
দুষ্াপ্যতা কমিয়া ষায় তাহা হইলে মুল্যও কমিয়। হায়। 
কিভ্তু ছুষ্পাপ্যভার হ)সবুদ্ধি অনুসারে দব্যের প্রায়ো্নীয়- 
তার হাসরন্ধি হয়না। কোন জব্য এক্ষণে যেরগ্‌ ছষ্পপ্য 
যদি তাহা! অপেক্ষা অধিক দঃক্গ/াপা হইয়, উঠে, 
ভাহা হইলেও উহার প্রয়োজনীয়! যেরূপ ছিল ভাহাই 
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খাবিবে ! আর দুম] প্যতা কমিলেও প্রয়োজনীয়ভা কমিয়া 
যায়না, উহা যেক্রপ ছিল ভাহাই থাকে। আমাদের দেশে 
লোহা এক্ষণে যেব্রপ পাওয়া যায়, যদি ইহা! অপেক্ষা অধিক 
দুষ্খাপ্য হইয়া উঠে? তাহা হইলে লোহার মূল্য বাড়িতে পারে 
বটে, কিস্ত লোহান্বার| এখনও যেত্প প্রয়োজন সাধিত হই- 
ডেছে, তখনও অবিকল তাহাই হইবে, মূল্যবৃন্ির সহিত 
উহার প্রয়োজনীয়তা কখনই বাড়িয়া উঠিবেন]। 

লোহা অপেক্ষা ভাঙা অধিক ছুলপপ্য, হুতরাং লোহা জপেক্ষা 
তামার মূল্য অধিক । মোন! রূপা উভয়ই লোড ও তান! অপেক্ষা 
অধিক দুষ্প পা, সুতরাং লোছ! ও তান! উভয় অপেক্ষাই লোগা 
রূপার মুল্য অধিক। গ্জাবার রূপা অপেক্ষা মোগ! অধিক দুল্প্পা 
অতএব সোণার মুল্য রূপার অপেক্ষা অধিক যে মুলা দিয়) যে পরি- 
মানে রূপা পাওয়া যায়। তাক অপেক্ষা! ১৬ । ১৭ ৩৭ মুলা দিলে সেই 
পরিমাণে সোদা পাওয়া ধায়। পৃথিবীতে সফল ভ্রধা অপেক্ষা হীরার 
মুল্য অধিক,কারণ হীর! সকল ভ্রব্য অপেক্ছাই অধিক ছুপ্পাগ্য। এক্ষণে 
স্পউরপে প্রতিগর হইল যে দুপাাপাভার হ্যনাতিরেক অনুসারে 
ভবোর মূল্য কম ঝা বেশী হইঘ্া থাকে। 

কেছ কে বলেন দুপ্প.াপ্যতা ও অভিলষণীয়ত! ভিক্জ বিনিদেয়প্তাও 
মূল্য হইবার আর একটী কারণ যে দ্রবা জনোর সষ্টিত বিলিমগ 
করা যায় না তা্ার মুল্য হটতে পারে না। কিন্তু এচী যুক্িসঙ্গত 
কা নতে। দুণ্পাপ্যত। ও অভিলযণীয়ত্তা খাকিলেই বিনিগেরতা 
হইয়া আখের মূল্য হয়া থাকে। দ্রবোর ধে পদ থাকিলে উহা অন্যান্য 
দ্রষ্যের স্থিত বিনিময় কর বাইতে পারে ভাহাকেই মুল্য কছে 
ইছ। পূর্কেই প্রতিপন্প করা গিরাছে। সুতরাং বিনিমেয়তা কিরিপে 
মুল্যের কারণ হইবে? দুপ্পগ্যতা ও আভিলবপীয়তা থাকিলে 
সকল জুই বিলিমের হইয়। উঠে। তবে কতকগ্তণি সাক্ষাংসন্থষে, 
আর কর্ীকগুলি পরম্পুরাদন্থদ্ধে বিনিধেয় | স্বর্ণ রৌপ্য প্রতৃত্ি 
াক্ষাংসদস্ধে বিনিদেয়। আর পরিঅন স্থা্থা প্রস্থুতি পরম্পরা- 
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লহ বিনিদেয়। অর্থাৎ হুস্থশগীর না হইলে লোকে পরিএম করিতে 
পারেনা, হুস্থপরীরে পরিআম করিয়া যে্ব্য উৎপর করা যায়, স্কাই 
সাক্ষাৎসন্বন্ধে অন্যান্য ড্রবোর সহিত বিনিময় কর! ধাইতে পারে। 
এই জন্য পণ্ডিতের! পরিঅম স্বাস্থ গ্রতৃতিকে ধনের মধ্যে গণনা 
ফ্রিঘাছেন। 

আমাদের অভিলষণীয় তাবৎ দ্রব্য পাইতে হইলেই আমাদিগকে 
গরিএম করিতে হয়। পরিঅদব্যতিরেকে ফোন প্রবাই পাওয়া যায় 
লা। যেভ্রব্যর অধিক মুল্য ভাঙ| পাইতে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিশ্রম 
লাগিয়! ধাকে | ইহাতেই ক্সনেকে মনে করেন পরিঅমের জন্যই 
জব্র মূল্য জন্মে| কত্ত এটী ভ্রম। অধিক গরিশ্রমপূর্ক প্রস্তুত 
করিতে হয় বলিয়াই যে দ্রব্যের অধিক মুল্য হয়, এরূপ কখনই বলা 
যায় না| প্রস্তত সামগ্রী অধিক মুল্যে বিক্রয় করিবার আশয়েই 
লোকে অধিক পরিএম করিয়। থাকে । পরিঅমের বিভাগন্ধারা যে 
কত উপকার ছয় তাহা পুর্বে নিশীতি হইয়াছে, অমবিভাগের ফলে 
আলপিন নির্মাণ করিবার কারখানায় এক বাক্তির সমস্ব দিনের 
পরিঅমে «১০1১০ আলপিন প্রন্থত হইয়া খাকে। আবার ঘা 
ফোন বাক্তি কাহার৪ সাহায্য ন! লইয়া স্বঘংই আলপিন গ্ধিত্কে 
থাকে, তাহা হলে দে সমঘ্ব দিন পরিঅন করিয়াও কেবল ১০্চী 
মাত আলপিন গ্রান্ড করিতে গারে। কারখানায় এক জনের সমস্য 
দিনের পরিজমে **১। ৬*০ আলপিন প্রব্ধত হয়, আর বিনাসাহাধো 
পরিঅম করিলে এক ভলের সমত্ব দিনের পরিশ্রমে কেবল »০চী মাঞজ 
ক্মালপিন গ্রস্ত, হইয়। খাকে। উভয় স্থলেই পরিএশ সমান, কিন্ত 
«০০ আলপিনের তুলা কখন ১০চী আলপিনের সমান হয় ন1। প্রত 
ব্রি *০০ আলপিনের মুল দ্বিতীয় ব্যতির ১০টী দাত্র আলপিন 
ফখনই বিজ্রীত ছয় ন। | কিন্তু বদি গরিআমই যুলোর নিয়ামক হইত 
সানা হইলে সমান পরিশ্রমে উৎপয় তাবৎ ড্রবোরই সমান মুল্য হইনডে 
পারিত। জবার মলে কর এক ব্যক্তি দৈবাৎ একটী কিছুর তির 
একট মুক্তা পাইল। হত রাৎ এন্থজে উদার মুক্তা পাইতে ছুই লরি- 
অন জাখিল না1 যদি পরিজমই মুলোর কারন ইইত। তাহ! হইলে 
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অস্থলে & মুঞ্তাচীর কিছুই মুলা হইত না, কিন্ত ভাঁজ! না ভা সমস্ত 
দিন পরিশ্রম করিয়াও যে মুক্তাদী পাওয়। যায় আর যেটী দৈবাৎ পাওয়া 
শিয়া! থাকে, উভয়ই লখান মূলো বিরত হয়। অতএব প্রতিগয় হইল, 
পরি দ্বারা বোর মূল) হয়দা, কিন্তু প্রব্ের মুলা আছে বলিয়াই 
লোকে তজ্জনা পরিএম করিয়া খাকে। 

ছ.ব্যের মুল্যের হসবৃদ্ধি ছুই প্রকারে হইতে পারে । ১ম 
অধিকসর্ধবরাহ প্রস্ততি কারণে কোল ভ্রয্যের নিজের মূল্য 
কমিয়া যাইতে পারে! ২য়1-উহার সহিত বিলিমেয় দব্যা- 
দির মূল্য বাড়িয়া উঠিতে পারে। ষদি কোন দবযের নিজের 
মূল্য কমিয়া যায়, ভাহা। হইলে উহার সহিত বিনিমেয় তাবৎ 
দ.ব্যই উহার বিনিময়ে পুর্বাপেক্া অল্প পাওয়া যাইবে। কিন্ত 
যদি উহার নিজের মূল্য এককপ থাকিয়া জন্যান্য জব্যের মুল্য- 
বানি হয় ভাহা হইলে যে সকল দু স্যের মূল্যবৃদ্ধি হয়, উহার 
যাইবে । বেকল তংসমুদয়ই পুর্থথাপেক্ষা অল্পপরিমাণে পাওয়া 
যাইবে আর যে যে ডব্যের মূল্যবৃদ্ধি নাই তৎসমুদায় সম- 
ভাবেই খাকিবে। 


এইব্ধপ অল্প সর্বরাহ প্রতি কারণে কোন এব্যের নিজের 
মূল্য বাড়িয়া উঠিতে পারে, অথবা উহার সহিত বিনিঙেয় 
জন্যান্য বের মূল্য কমিয়া যাইতে পারে। শৃভরাৎ উহার 
অঞল্য বাড়িয়া উঠে। যদি উহার নিজের মূল্য বাড়িয়া উঠে 
ভাহাহইলে উহায় পরিবর্ডে উহার সহিত বিনিমেয় তাবৎ 
হব্যই পুর্াপেক্ষা অধিকপরিমাণে পাওয়া যায়, আর যদি 
উহার সহিত বিনিমেয় দুব্যাদির মূল্য কমিয়া উহার জু্যরদ্ি 
হয়, তাহা হইলে যে কয়েকটা অব্যের মুল্য কমিয়াছে, উহার 
পরিবর্টে সেই সমুদায়ই পর্বাপেক্ষা অধিকপরিমাণে পাওয়া 
যাইবে, জার যাহাদের মূল্য কছে নাই তাহাদের সহিত উত্ত 
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জব্যের সম্পর্ক সমভাবেই থাকিবে ইহাদ্ধারা প্রতিপদ হই- 
ডেছে যে, সকল ডব্যেরই মূল। ছিবিধ, একটা হ্বভাবসিস্বা ও 
একটা অনান্য রবের সহিত তুলনা করাতেই উৎপন্ন হয়। 
কিন্তু সাংসারিক কার্ধে। প্রধমটার তাদুশ আবশ্যকতা নাই। 
মুল্য ও পণ এই উভয়ের পরম্পর কির্বপ প্রভেদ তাহা 
পূর্বেই কথিত হইঘ়াছে। পণ মুল্যের একপ্রকার বিশেষ 
মাত্র। কিম্ত এই পণ ধরিয়াই ক্রয় বিক্রয়, ধার কর, প্রস্তুতি 
তাবৎ বিনিময়ক্রিয়াই সম্পাদিত হয়। মূল্য ধরিয়া] প্রায় কোন 
কার্য ই হয়না। অতএব কি কি কারণে পণের হাস বৃদ্ধি হয়, 
কিকি কারণে একটা জব্যের পণ অন্যান্য জবা অপেক্ষা অল্প 
হা অধিক হয়, তৎসযুদয়ু বিশেষরূপে অবগত হওয়া আাঁব- 
শ্যক। এক্ষণে এই সকল বিষ্য় সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। 
পণাজ্রবোর পণনির্ঘারণ করিতে হইলে সমুদয় জব্যকে তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা উচিত। ১ম।-কতকগুলি বা এবপ 
আছে, যে তৎসযুদয় লইবার প্রয়োজন যতই বাড়ক না ক্কেল, 
তাহাদের সব্বরাহ কোন উপায়েই বাড়ান যাইতে পারেনা । 
উহাদের সব্ধরাহ এককালে সীমাবন্ব। আকবর যাদসাহ 
ষ্টাহার সাম্াজ্যকালে এক প্রকার মোহর প্রপ্তত করিয়া চালাই- 
য্াছিলেন। এক্ষণে সকলেই মোহর পাইতে ইচ্ছ্‌! করেন। 
কিন্ত আকর্রী মোহর এক্ষণে ছুষ্পাপ্য। কারণ এখন আর 
আকব্বরী মোহর জঅধিকপরিমাণে সব্বরাহ করিবার উপায় 
নাই। হত থান জাকব্বরী মোহর বিদ্যমান আছে, লোকের 
লইবার ইচ্ছা যতই কেন প্রেবল হউকনা, উহ! আর বাড়াইবাহ 
যো মাই। কলিকাভার বড় বাঙ্জারে দোকান পার্ট করিবার 
নিমিত্ত স্থান পাওয়া ছুর্ঘট। কারণ প্রয়োজন হতই বাড়ক না 


কেন,বড় বাজারে যত স্থান আছে ভাহা আর বাড যাইতে 
পারেনা। সুভরাৎ এইক্প দুব্যাদির পণ একটা স্বতন্ত্র দিয়মে 
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নির্ধারিত হয়। জন্যান্য রব্যে পণহেরপ নিয়মে নির্ভারিত 
হইয়া ধাকে, এইন্প জব্যের পণ কখনই মেই রূপ নিয়মে 
নিষ্ারিভ হইডে পারেনা । অনেকে বলিয়া ধাকেন যে একপ 
স্থলেও প্রয়োজন বাড়িলেই দ্রব্যের মূল্যরৃষ্থি হয়, ও প্রয়োজন 
কমিলেই মূল্য কমি যায়। কিন্ত এটাঠিক কথা নহে | পুর্বে 
কথিত হইয়াছে ফে দুশ্পপ্যড। ও ইঞ্টসাধনতা এই ঢুইটা 
কারণের সমরায়েই ব্য দুল হইয়া ধাকে। যে সকলদুব্য 
লোকের ব্যবহারে ছাইসে, দুষ্পাপ্যতার হসরৃদ্ধিনিবন্থন 
ভৎসযুদয়ের মুল্যের হাসরৃৰি হয়। ুতরাৎ খরিদদার কোন 
দব্য খরিদ করিবার সময়, উহা! কিরূপ ব্যবহারে আসিবে 
ভাহার উপর বড় মনোযোগ করেনা | কিন্ত কোন, দ ব্যকিরপ 
হু প্য তাহা লইয়াই মল্যনির্ঘারণ করিয়া থাকে। উপরে 
যেক্ধপ দব্যের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে এই নিয়মে ততসমু- 
দয়ের মূল্যনির্ধারপ হইতে পারেনা ! কারণ উহাদের ছুষ্প1- 
প্যতা নিশ্চিত, উহার হ/সও নাই, হদ্ধি ও নাই,নুডরাং গ্রাহক- 
দিথের ইস্টসাধনতার তারতম্য জনুসারেই ঈরপ দ বের মূল্যের 
হালকৃত্তি হয়। অর্থাৎ কোন একটা বিশেষ দব্য যে ব্যক্তি 
যেরূপ ব্যবহারে আসিবে মনে করে, সে সেইকপ পণে উছা! 
লইয়া থাকে। 

এনে কর এক খান আঞন্সরী হোরের তিন জন খরিফদার উপ- 
স্থিত। বাদ, শ্যাহ। ও হরি। হরিউষারডন্য »২ টাকা জিতে পারে? 
উহার অধিক দিতে প্রস্তুত লছে। শ্যাম ইহার নিদিত্ত ২৯ টাকা 
পরাস্ত দিতে পারে। পরিশেষে রাম ৩০ টাকা পর্যান্ত দিয়া & খালটী 
কয় করিল । এস্থলে হরির মতে উহার বারহারের মূলা ২২ টাঞা,ল্যাদের 
তে ২৯ টাকা | কিন্ত রামের হতে উহার খ্য।ষ্া়ের মুলা তয় অপে- 
ক্ষাই অধর অর্থাৎ ২৬ হইতে ৩০ টাকাও অখ্যে। এক্ষণে প্রতি লয় 
হইচেছে বে এস্থলে মোহর খানটীর প্রচ মুল্য ২* হইতে ৩০ টাঞার 
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মধ্যে। কারণ যদি উহার মুল্য ২২ টাকার অপেক্ষাও কমিয়া যায়ঃ 
তাহ! হইলে উহার সর্বরাহ যেরূপ, তার অপেক্ষাও প্রয়োজন 
অধিক হইয়! গড়ে। অর্থাৎ এরপ হইলে অন্যান্য অনেক লোকে 
উই। লইবার নিমিত্ত আগ্রহ করিতে পারে । অতএব বুঝ! গেল এরূপ 
স্থলে মুল্য কমিলেই প্রয়োজন বাড়িয়া উঠে । আবার যদি এই মোই- 
রের মুলা ৩০ টাক! অর্থ।ৎ উদ্ধসংখ্যার অপেক্ষাও বাড়িয়। যায়, তাহা 
হলে $ই। লটবার প্রয়োজন একবারেও যাইতে গারে, কারণ তাহ! 
হইলে কেহই উহ? লইতে ইচ্ছ। করে না| অতএব এরপ স্থলে মূল 
রদ্ধি হলে প্রয়ো জন কমিয়া ধায়, বা একবারে নষ্ট হইয়া যায়। অত- 
এব প্রতিপয় হইতেছে যে এরূপ স্থলে প্রয়োজন পণের উপর নির্ভর 
ফরে। হুতরাং এইরূপ জ্রবোর পণ এপ্রকার হওয়া আবশ্যক যে উহা- 
ছের লইবার প্রয়োজন ও লব্বরাহছ সমান হয়, নতুব। ওরপ দ্রব্য কখনই 
বিক্রয় 5ইতে পারে ন]। 

২য়1-অনেক দুব্য একপ আছে ফে ভাহাদিগ্ের সব্ধরাহ 
যত ইচ্ছা। বাড়ান যাইতে পারে। কিন্তু যদি তাহাদিপের লর্ব- 
রাহ পুর্বাপেক্ষা অধিক বাঁড়াইতে হয়, তাহা হইলে উহাতে 
পুর্বাপেক্ষা অধিক মলধনও পরিশ্রম লাগিয়। থাকে, অর্থাৎ 
পুর্বাপেক্ষা অধিক ব্যয় করিলে উহাদের সর্ধরাহ পূর্বাপেক্ষ। 
বাড়ান হাইতে পারে। অতএব এইরূপ ছর্যর প্রয়োজন 
ঘেরূপ বৃন্ধি হয়, পণও দেইকপে রৃন্বি পাইয়া থাকে, গরয়ো- 
জন কমিলে জবার পণ কমিয়া যাঁয় । 


কৃষিজ ও খনিজ এই উভয়াবিধ দুব্য এই জেণীর অন্তর্গত 
চাষ করিয়া যাহ! ফশল উৎপন্ন হয়, ভাহা হইডে খাজনা বাদ 
দিয়া যাহ! অবশি থাকে তাহা হইতে চাষের খরচ, মূলধনের 
সুদ ও তত্বাবহানঅমের পুরস্থার এই সযুদয় পোষাইয়| যায়। 
ইহার উপর অধিক থাকে ভালই, না থাকিলেও কৃষকের লোক- 
লাম নাই। এই সকল ন| গোহাইলেই কৃষকের ক্ষতি হয়, 
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সুচরাং এরপ স্থলে কেহই চাষ করিতে চাহেনা। এইকপ 
পৌষাইলেই কৃষিকার্ষ্য চলনসই লাভ হইল বলিতে হইবে। 


উঠার প্রতিপপ হঈতেছে) যে কৃষিজ শস্যাদ রবের এরূপ পণ 
ওয়া উচিত যে কৃষক গড়ে চলনসই লাভ পাতে পারে। ক্ষোন 
ছেশের লোকসংখার রদ্ধি হটলেউ তথায় কৃষিজ দ্রব্যাদিরও প্রয়ো- 
জন বাড়িয়া উঠে। হভবাৎ কৃষকদিগকে পৃক্াপেক্ষা অনা উর্দারা 
তুমি আবাদ করিতে হয়, কাজেই চাথের বায় অপিক হটতে থাকে। 
এরপ স্থলে ঢাষদ্ধারা উতপল্প জব্যা্ির মুলা ঝাডাইয়াই কৃষকের বায়- 
বালা গোষাইয়া লয়, নতুবা তাহাদের লোকসানহয়। অতএব 
প্রতিপর উইউতেছে যে, দেশের লোকসহখ্যার রদ্ধি হউলেট কৃষিজ 
বের মুল্ারদ্ধি হইয়া খাকে। এটরগ হইলে, হয় যস্ত্াদি বাধহার দ্বার! 
পরিঅমের লাঘব করিয়। চাষের বায় কমাউতে হয়, নতুবা বিদেশ হটে 
শস্যাদি আমদ'নী করয়। উহার পণ কমাইতে হয়। চাষের খরচ 
বাফ়িলে ষেরপ ফশলের মুলারদ্ধি হয় নেইরপ চাষের খরচ একরপ 
থাকিয়। খাজনা বান্ধিলেই গরখাদির পণরদ্ধি ৪ইয়া থাকে)কাঁরণ এরপ 
স্থলেও শস্যাদির মুলার না উইলে কৃষকের ক্ষতি হয়। মোট উপর 
ভটতে চাষের বায় ও ভবমির খাজনা বাদ দিয়া যাটা অবশ থাঞিত 
তাহাট কুৰকের লাভ হইত) খরচ সমান থাকিয়া খাজনা বাড়িয়! 
উঠলে কষককে আপন লাভ হইতেই & খানার বাড়তি জমিদারকে 
দিতে হয়। কাজে শস্যাদির মুল্য ন' বাদ্বাইলে কৃষকের বিলক্ষণ 
লোকসান হ্যা থাকে । খাজনা] বাড়িলে শসোর পণ কখিতে গাতের 
বা, কিন্তু খাজনা কদিলে বা একবারে উঠিয়। গেলেও শসোর পদ 
কমিবার কোন নিশ্চয় নাই । পুন্বে যে অপরৃষ্ট কুমির কথ। বল! ইউ- 
য়াছে। তাঙার খাজনা নামমাত্র, কিন্ত তাহার উৎপর় ৪টতে ও কৃষকের 
অবশা্ট চলনসট লাভ হইয়া থাকে, তাহ! না ইইলে কথনই ওরপ 
তুমির চাষ ইষ্ট না| মনে কর কয়েক বংসরের জনাতূির গাজন। 
একবারে উদ গেল? জমিদারের প্রজাদিগকে রেহাই দিলেন । এরপ 
হলে কি কৃষকেরা এরগ অপকৃষ্ট তুমির চাষ কর) একবারে উঠাইয়। 


৯৫৮ অর্থনীতি ও অর্থবাবহার। 


ছিতে পারে? কখনই নহে। কারণ লোকসংখযার রুদ্ধিগ্ারা শস্যা- 
দিব প্রয়োজন পুন্নাণেক্ষ। অধিক হওয়াতেই ওরপ অপরৃষ্ট তৃষ্মি 
আবাদ করিবার আবশাকত| তইয়াছিল। এক্ষণে খাজন| উঠিয়া 
যাওয়াতে কিছু সেই প্রয়োজনের লাঘব হইতে পারেন! | পূর্বে যত 
তৃমির আবার করিতে হইত এক্ষপেও তাহাই করিতে হয়, অতএব 
চাষের খরচও পূন্মতই থাকে। শবে আর কি জন্য ফশলের পণ 
কমিবে? চাষের বায় না কালে কখনই ফশলের দাদ কমিতে পারে 
না! যদি খাজনা কমিলে বাঁ একবারে উঠিয়া! গেলে ফশলের মূল্য 
কমিয়া যায়, তাত! হঈটলে সকল কুষধকেই অপকুষ্ট তৃমির আবাদ কর। 
গরিজ্যাগ করিতে হয় নতুবা কৃষকদিগের বিলক্ষণ লোকসান হয়। 
কারণ এইরূপ ভূমি হষ্টতে খাজনা দিয়াও যাছ। লাভ ধাঁকে। খাজন। 
না দিতে হইলেও অবিকল তাতাই লাত থাকে। কিন্ত এরূপ তূমির 
চাষ কখন পরিত্যাগ করা যাইতে পারেনা । অতএব প্রতিপর 
কইতেছে যে, খাজনা উঠিয়। গেলে ফশলের মুলা কিছুতেই কমতে 
পারেনা। এক্ষণে স্থির হইল যে কৃষিজ দ্রব্যের মুল্য অবশ্যট এরপ 
ওয়া উচিত যে কৃষক গড়ে চলনসই লাত পাইতে পারে । এ$নলিনি- 
জট প্রয়োজনরছ্ি হইলে বায়ের বাও্লাপ্রযুক্ত ফশলের মুলা খাড়াইতে 
হ্য়। 

যেরূপ নিয়মনুসারে কৃহিজ দ্রব্যের পণ নির্ধারিত হয়, 
খনিজ ও আকরিক দ্রব্যের পণও অবিকল ফেটক্লপ নিয়ুমানু- 
সারেই নির্ধারিত হইয়া খাকে। কিছ্ছিৎ অনুধাবন করিয়া 
দেখিলেই এবিহয়ের যাথাথ্য স্পষ্টই বুবিতে পারা যাইবে।' 

৩ ।-আনেকানেক দ.ব্য এরূপ আছে যে উৎপাদনব্যয় 
একরপ রাখিয়াও ভাহাদের সব্বরাছ যত ইচ্ছা বাড়ান যাইতে 
পারে। অর্থাৎ উহাদের সব্রাহ বাড়াইতে হইলে উহার সঙ্গে 
ষঙ্গে উৎপাদনব্যয়ও বাড়িয়া উঠে না। ভাবৎ শিল্পজাভ 
দ.ব্যই এই শ্রেণীর অন্তর্গত? 

জনেকে দলে করেন যে শিল্পজাত ও কৃষিজ এই উভয় প্রকার ভ্রব্যই 
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একরপ। ইহাদের পরস্পর কিছুই প্রতেদ নাই। ইহ! কিঝিত পরি- 
মাধে যথার্থ কথাও বটে। ভাবধ শিল্লোৎপর় দ্রবাই ছয় কৃষিজ, নয় 
খনিজ। যেরপ ধান) কৃষিকার্ধাদ্বারা উতৎপয় ছয়, সেইরূপ কাপড় ও 
কুধিকার্য) হইতেই উৎপল হইয়া! থাকে। ইহা যথার্থ বটে। কিন্তু 
উতাদের ধ্যে কাকিং প্রডেদ আছে। কৃধিজ ও খনিজ ড্রবোর মুল্য 
মোটামালের মুলোর উপর সম্পূর্ণ নিউর করে, কিন্তু শিল্পদ্রব্যের পক্ষে 
এরপ নিয়ম নছে। শিল্লোধপন্জ জব্যের মুল্য যে যে উপকরণে 
সংঘটিত ছয় যোটামালের মুল্য তৎসমুদ্রয়ের অতি সামান্য অল্লমাক্জ 
অংশ পাট ও তুলা হইতে কাপড় প্রন্তৃত্ত করিতে হলে পাট ও 
তুলার উপর কত প্রক্রিয়া করিতে ছয়। এই সকল গ্রপ্রিয়া সম্পর 
করিছে ভিন্ন তির বাবসায়ী লোকের এয়োজন | ইঠাদের সকলকেউ 
বেস্ছন ছ্রিভে চঘ্ন। আনার এ সকল প্রক্রিয়। সাধনজন্য মুলধন ৭ম 
করিয়। নানাবিধ ধগ্রাদি প্রাতত করিতে হয়| এই মকলব্যয় পোধা- 
উন্া লইতে ভল্প বলিয়াই মোটামাল ও শিল্পাভাত জব্য ইঠাদের পদের 
পরদ্পুর এত বিতিরতা তইয়। খাকে। ফলতঃ শিল্পার! কোন দ্রব্য 
প্রদ্ধ'ত করিতে হলে মোটাদালের উপর এত প্রক্রিয়া! ও বামু করিতে 
হয়। ধে গণনা কঠিয়। দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান টবে মোটাষালের 
মুলা শিল্পজাত ড্রবোর মুলোর অতি সামানাদাত্র অংশ হটয়। উঠে 
অতএব বোধ চইক্েছে যে মোটামালের মুলোয় হাসরছি দছুনারে 
উ₹। হতে উৎপর শিল্প্রবোর মুল্যের কখনই ভাস বদ্ধি ইউটচে 
পারেনা । মোটামালের মুল্য পুক্বাপেক্ষা কমিয়া াইলে ততুৎপর 
ড্র মুল্য ন! কষিডেও পারে। কারণ অন্যান্য বায় স্গান থাকাতে 
উক্তরপ ব্যয়লাধবের দ্বার। কিছুমাত্র উপকার ঘননা। আবার যদি 
অধিক পরিমাণে কোন শিল্পা প্রস্থ, করিবার প্রয়োজন হয়. 
ছা হইলে পুককাপেক্ষ! অধিক পরিমাণে মোটামালের ও আবশাকত1 
কয়ু। অধিক পরিমাণে কৃষিজ বা খনিজ ভ্রবা উৎপাদন করিতে 
হলেই পূর্দ্বোকনিয়দ জহৃসারে উহাদিগের যুল্যরছি হইয়া 


খাকো রে অন্যান্য নানাবিধ ব্যয় সমান থাকাতে উক্ত 
রছিঘার।শিল্পদ্রবোর মূল্যের কিছুষাজ রদ্ধি হইতে পারেন।। বরুং 
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বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতিপন্ন হউবে যে অধিক পরিমাণে 
কোন শিল্্রবা উৎপাদন করিতে হইলে পূন্নাগেক্ষ। ব্যয়লাঘৰ 
উইবারউ সম্ভাবনা | কারণ অধিক পরিমাণে কোন শিক্ষদ্রবা প্রস্তত 
করিতে ইইলে অমসমবায় ও থশ্তরাদি বাবার দ্বার শ্রমের কার্ধয- 
কারিতা বাক়াইতে হয়, মের কাধ্যঙ্কারিত। বাড়িয়া উঠিলেই আবার 
পূর্বাপেক্ষ। অল্পপরিঅমে অপেক্ষাকৃত অধিক ড্রব্য উপর হটাত 
খাকে, হাভরাহ গড়ে উৎপাদনের বায় পূর্বাপেক্ষা কমিয়! যাইবার 
কথা, রদ্ধি কইবার সঞ্াবন। নহে। কখন কখন শিল্পপ্রবোর অধিক 
প্রয়োজন ভওয়ান্তে ভতৎকার্ধেের অমিকদিগের বেতনরদ্ধি হয়া 
খাকে,স্বত্রাং এরূপ লে লোকসান পোৌধাইবার নিহিত ব্যবসায়ী- 
দিগকে গ্রবাদির মূল। বাড়াইডে হয়। কিন্ত এরপ মুল্যরদ্ধি বনকাল 
স্থায়ী হ্টতে পারেন।। লাভের পরিচ্ছেদ কথত হইয়াছে যে) সকল 
বাবসায়েরই এক একটী লাভের হার নিদিষ্ট আছে। কোন কারনে 
লাভ বাড়িয়া উ্রিলে আবার কমিয়! গিয়। সেই নির্দিষ্ট হারে পরিণত 
জয়া এইরূপ কমিয়া যাইলেও আবার বাড়িয়া উঠিয়। নির্দিষ্ট হারে 
উপস্থিত হয়, অতএব প্রতিপর হইতেছে যে এই্টরপে অমিকদিগের 
বোছনরদ্ধিতবারা যে দ্রব্যাদি মুল্গরদ্ধি তয় তাহা কখনই চিরস্থায়ী 
ভইতে পারেনা । কোন থ্যবসায়ে আধিক লাত দেখিলে ব্যবসায়ীর। 
উষ্চাত্তে অধিক মূলধন, ফেলিতে থাকে, হৃতরাং মূলধনের এতিযো- 
গিশ্াদ্বারা সে বর্ধিত লাভ কিছুদিনের মধোই আখার কমিয়া যায়) 
ই্াঘারা স্কির হইডেছে ঘে নিম.লিখিত দুইটা নিয়ম অহ্সারে তাৰং 
শিরজ্রব্যেরট মুলোর নির্ধারণ হইয়া! খাকে রড 

১ম। শিল্প দুব্যের পন অবশ্যই একপ হইবে, যে গড়ে 
উহাদবারা ব্যবসায়ের উৎপাদন ব্যয় পোষাইয়া যায়। উৎপা- 
দনব্যয় বলিভে তিনটা পদার্থ সুঝিতে হইবে? ১ম মোটামালের 
পণ, ২য় পরিআঅমের বেভন, ওয় ব্যবসায়ের নির্দিষ্ট লাভ অর্থাৎ 
ব্যবসায়ীর তরাঁবধানআ্রমের বেন, মুলধানের সুদ, 20 
ক্ষতির পুরণ । 
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২য়। হদিদুব্যের পণ রৃষ্ধি হয়, তাহা হইলে উহার প্রয়ো- 
জন কমিয়া ষায়। আর যদি পণ কিয়া যায় তাছা হলে 
আবার প্রয়োজন বাড়িতে পারে। ভএব এই সকল দুহ্যের 
পণ ধর্ূপ হওয়া উচিতষে অব্ধরাহ ও প্রয়োজন সমান হইতে 
পারে। 


তৃতীয় অধ্যায়। 


দ্বিত'় পরিচ্ছেদ। 


বিনিময় অর্থ, মুদ্রা ও অর্থের মূলা । 


জর্থকাহাকে বলে। কি উদ্দেশে ও কি প্রকারে ছর্থের 
প্রচার প্রথম আরস্ত হয়, অর্থব্যবহারদ্বারা সমাজের কিরূপ 
উপকার হইয়াছে, অর্থের ব্যবহার প্রচলিত না থাকিলে সমা- 
জের কিরূপ দুর্দশা হইত, পূর্ববপরিচ্ছেদে এই সমস্ত বিষয় 
বিশেধরূপে বর্ণিত হইয়াছে । অর্থের ব্যবহার কিরূপ, কিরূপ 
দুব্য ঘরন্বরূপে ব্যবহৃভ হইলে অনায়াসেই বিনিময়ক্রিয়া 
মাধিত হইতে পারে' এ সকল দুব্যের কি কি গুপ থাকা আব- 
শাকি এই সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা করা এই পরিচ্জেদের 
উদ্দেশ্য । পূর্বের কথিত হইয়াছে যে অর্থই বিনিময়ের সব্- 
সাধারণ মধ্যৰততী। অর্থাৎ অর্থের পরিবর্তে সকল ভ্রব্যই পাওয়া] 
যাইতে পারে। যখন অর্থের ব্যবহার প্রচলিত ছিলনা, ত- 
কালে বিনিময়ক্রিয়ার হৎপরোনাস্তি অসুবিধা ছিল। এই 
সকল অর্যুরিধা নিবারণের উদ্দেশে সকল সমাজের অধিবাসী- 
রাই একমত হইয়া কোন একটা বিশেষ দ্রব্য বিনিময়ের সর্ব- 
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সাধারণ অধ্যবর্তিন্বর্বপ নির্ঘারিত করে। এইরূপ করাতে 
সিনিময়কাধ্য ভুখসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। কোন্‌ দ্রব্য অর্থ- 
স্বরূপে ব্যবহার করিতে হইবে তাহার কিছুই নিশ্চয় নাই। যে 
প্রকারের দ্রব্য হউক ন! কেম, যদি,উহ| সাধারণের একমত্যে 
বিনিময়ের সর্বসাধারণ মধ্যবত্তা বলিয়! নির্ধারিত হয়, তাহা 
হইলে উহান্বারা অর্থব্যবহারের সমুদয় প্রয়োজনই সাধিত 
হইতে পারে৷ যদ্দি সোণা বা ব্ূপার যুদ্রা অর্থের স্বরূপ ব্যব- 
হারনা করিয়া লোহা কা অন্যান্য যে কোন দ্রব্য এক্কপে 
ব্যবহৃত হইত, তাহা হইলে উহা হইতেই অর্থের প্রয়োজন 
সাধিত হইতে পারিভ মন্দেহ নাই! কিন্ত কোন ভ্রব্য অর্থ- 
ৰূপে ব্যবহার করিলে বি্বিময়কাধ্যের বিশেষ সুবিধা হয়, 
তাহানিণয় করা যায়। যে সমাজে সে দ্রব্য এ্রক্ূপে নিণীত 
হয়, সেই সমাজে সেই দ্রব্যছারাই অর্থের সযুদায় কাধ্য 
নিব্বাহিত হইয়া থাকে । আমাদের দেশে ও ইংলও ফান 
প্রত্তৃতি ভাবৎ সভ্য সমাজেই সোপ! রূপা ও ভামা এই ভিন 
প্রকার ধাতুর যুন্ত্রাই অর্থরূপে ব্যবহৃভ হইয়া থাকে। অন্যান্য 
দ্রব্য ব্যবহার নাকরিষ়া এই কয়েকটা বছদুল্য ধাতু র্থহপে 
ব্যবহার করিরার কি কি সুবিধা ভাহা পরে বিত হইবেক। 
চীনদেশের লোকেরা কতকগুলি চা একত্র করিয়া জমাট করে, 
পরে উহা পিয়া খুটি প্রস্তত করিয়া থাকে, এ ঘুটিই তাহারা 
অর্থরূপে ব্যবহার করে। আফ্িকার কোন কোন প্রাদেশের 
আদিবাসীরা এইক্লপে কড়ি ব্যবহার করিয়া ধাকে। পুরে 
আমাদের দেশেও কড়িই ব্যবহৃত হইভ, এক্ষণে কড়ির ব্যবহার 
অনেক কমিয়া গিয়াছে! ফলতঃ যে প্রকার ভ্রব্যই হউক লা 
কেন হাহা সাধারণের একমত্যে অর্থন্বরূপে নির্থারিত হয়, 
ভাহা ছারাই বিনিময় কাধ্য চলিয়া হাইডে পারে । কিন্তু লোণ1 
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স্বপা ভামা এই তিনটা ধাতুর ব্যবহার ছারাই বিনিময় কারধ্যের 
বিশেষ সুবিধা হয়। এই জন্যই সকল সভ্য সমাজে উহাই 
অর্থতপে ব্যবঘত হয় । অন্যান্য দ্রব্যের পরিবর্তে মোণাকপা 
প্র্ঠাতি বহুমূল্য ধাডু অর্থকূপে ব্যবহার ভরিধার কি সুবিধা, 
অর্থব্যবহারের কি কি প্রয়োজন, তাহা! পাধ্যালোচনা করিলে 
সহজেই প্রতীয়মান হইবে। অর্থের স্থারা দুইটা কার্য সম্পা- 
দিত হয়। ১ম অর্থই মূলের নিয়াযক্ক। ২য় অর্থ ই পিসিম- 
য়ের সব্ধ্সাধারণ ম্ধ্যবততী। দ্রব্যের মৃল্যনির্ারণ অথন্বারাই 
হইয়া থাকে৷ কাহার কভ ধন আছে ইহা দির্ণয় করিতে 
হইলেও অর্থব্যবহারের প্রয়োজন কারণ তাহা নাহইলে, 
কাহার কত ধন আছে নির্ণয় করা কঠিন হইত] অযুকের এত 
টাকা আছে বলিলে আমরা সহজেই বুধিতে পারি তাহার কড 
ধন আছে, কিন্তু অর্থে র ব্যবহার প্রচলিত না থাকিলে কাহার 
কত ধন জাছে নির্ণয় করিতে হইলে তাহার অধিকৃত সমুদয় 
দ্রব্যের তালিকা করিডে হইভ | নতুবা কিছুতেই ধনের পরিমাপ 
নিণীত হইভে পারিত না। অতএব স্পষই প্রতিপন্ন হইতেছে, 
যেজ্রব্যের মূল্যনির্ঘারণ করিতে হষ্টলে এমত একটী পদার্থ 
বিনিময়ের মধ্যবত্ী ক্থির করিয়া রাখিতে হয়, যে উহার পারি 
বর্তে তাবৎ ভ্রব্যই পাওয়া যাইতে পারে ও উহার লহিত তুলনা 
্ষরিয়াই তাবৎ জরব্যের মূল্যনির্ারিত হয়। একপ না করিলে 
কোনকপেই জরব্যের মৃল্যনির্ঘারণ হইতে পারে না। এক্ষণে 
বিবেচনা করিতে হইবে কিরূপ ভ্রব্য মধ্যবর্তিন্বরপ জবলম্থন 
করিলে এ দুইটা ফাধ্য সহজে ও চিরস্থায়িকূপে সম্পয় হইতে 
পারে। ভ্রব্যের কিকি গুণ থাকিলে উহাকে অর্গ স্বরূপে ব্যব- 
হার হাটা যাইতে পারে ইহা নিবীত হইলেই কোন, আরব্য অর্থ- 
রূপে ব্যবহার কর! উচিত তাহা স্পউই প্রতীসমান হইবেক। 
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১ ম যে দুব্যকে বিনিময়ের সর্কসাধারদ মধ্যবর্তিস্বরূপে ব্যহ- 
হার করিতে হইবে, তাহা সর্বদাই অভিন্ন ও একরপ থাকা 
আবশ্যক] নতুবা বিনিময়কার্ধের বিলক্ষণ অনুবিধা হয়, 
জার দ্‌ ব্য মূল্যনির্ঘারণ ও ছুর্ঘট হইয়া উঠে 

ঘদি এক বংসর ১ ভরি রূপায় এক টাকা প্রদ্তত হয়, পর বৎসর 
বার আন! রূপায় টাকা হয়, আবার পর বৎসর চৌদ্দ আনা রূপায় 
কয়? ভাহা ₹ইলে দ্রবোর মুলানির্ধীরগ করা সহজে সম্পর হইতে 
পারেনা । অতএব যেমন দুরত্ব ও ওজনের হিসাব চিরকাল সমান থাক! 
উচিত সেইরূপ অর্থের পরিমাণও চিরকাল মমান রাখ কর্তব্য। আমাদের 
জেশে তামা ও রূপাই সচরাচর অর্থরপে ব্যবহৃত চষ্টয়া থাকে, সোণার 
বাৰহাঁর অপেক্ষাকৃত অল্প। ১ ভরি রপায় একটা টাক! ₹য়। এক ভরি 
সোখায় একটী মোহর তয়। একটী মোকরের মুল্য ১৯ বা ১৭ টাকা 
অর্ধাং সো৭! অদ্যাপি অর্থরপে বিশেষ প্রচারিত হয় নাই) ত্ুতরাং 
সোণার দর অনুসারে হ্বণমুদ্রার ও দর হইয়। থাকে । আঁদতরি ভামায় 
সী পয়সা য়) » পয়সার এক আনা, ৪ আনায় এক সি!ক, £ লিকিতে 
এক টাকা, এটরূপে রূপা ও তামার ওজন ও মুল্য একরপ স্থির রাখিয়া 
টাক! ব্যবহার চলিতেছে । 


কিন্ত যদি এই নিয়মের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয়, তাহা 
হইলেইবিনিময় ও মূল্য নির্থারণ উভয়েরই অসুবিধা হইয়া 
উঠে। কিন্তু সোণাকূপ! প্রভৃতি মহামূল্য ধাতু ব্যতিরেকে 
অন্য দ্রব্য অথ পে ব/বহার করিলে আর এই সুবিধা থাকিতে 
পারে না। কারণ ধান গম প্রতৃতি তাবৎ কৃষিজ ও কাপড় 
চোপড় প্রভৃতি ভাবৎ শিল্পোৎপন্ন ড্রব্যই বৎমর বৎসর ভিন্ন 
ভিয্ন পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন বৎসর কম হয়, 
আবার কোন বংমর অধিক হয়। যদি এই সকল দ্রব্য অপ্- 
রূপে ব্যবহার হইভ ভাহ1 হইলে উহাদের এক পরিমাধ কখনই 
অর্থরূপে ব্যব্ঘত হইতে পারিতনা। “কিন্ত সোপার্বপা। প্রত্তাভি 
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ধাতুর উৎপত্তি এক রূপ নির্ধারিত, অতএব উহাদের এক কূপ 
পরিমাণ সব্দাই অর্থন্বপে বজায় রাখা ষায়। আরার যে 
দ্রব্য অথ কূপে ব্যবহার করিতে হয়, তাহার মূল্যও একরূপ 
থাকা উচিত। ভাহা লা হইলে কাধ্যের বড়ই অসুবিধা হয়। 
আবার যে দব্যক্কে অথন্থরূপে ব্যবহার করিতে হইবে, তাহার 
মুল্য যতদূর সম্ভব নির্ঘারিত থাকা আবশ্যক। কারণ একপ 
নাহইলে অথের এককপতা থাকিতে পারে লা। বার বার 
যে দব্যের মূল্যের হ, সবুদ্ধি হয়, এরূপ দব্য অর্থরূপে ব্যবহার 
করিতে হইলে মূলা নির্ধারণ ও বিনিময় উভয়েরই বিলক্ষণ 
বাাঘাত ঘটে। এই জন্যই ধান গম প্রত্ৃতি কৃষিজ দু ব্যাদি 
ব্যবহার না করিয়া সোণ। কপা প্রশ্ঠীতি বহুমূল্য ধাড়ু বাবহার 
করা উচিত। কারণ সোপা কপা ইহাদের মূল্য এককপ নির্ঘধা- 
রি অল্প কালের মধ্যে প্রায়ই পরিবর্তিত হয়লা। কিন্ত কৃষিজ 
দব্যাপির মুল্য দিন দিল পরিবর্তিত হইতেছে। অতএব 
সোগান্ধপা ব্যবহার না করিয়া কৃষিজ ছূব্যাদি অর্থ রূপে ব্যব- 
হার করিলে উহ্হাদের মল্যের পরিবর্তের সঙ্গে সঙ্গে অর্থে রও 
পরিনর্ত হইত। অর্থ পিন দিন নৃতন নুতন হইত, ইহার এক- 
কূপতা কখনই থাক্ষিতে পারিভ না| উপরে যে কয়েক টা 
গুণের বিষয় উল্িখ্বিত হইল অর্থক্পে ব্যবহাধ্য দব্টের সেই 
নেই গুণ না থাকিলে দু ব্যের'মল নির্ধারণ করা অসন্ভব হইয়া 
উঠে। তবে বিনিম্যু কাধ্য কথপ্িৎ চলিলেও চলিতে পারে। 
অর্থ রূপে ব্যবহাধ্য দুব্যের হে সমস্ত গুণ না থাকিলে উহা! 
দ্বারা বিনিময় কাধ্য কখনই চলিতে পারেনা নিছে তৎসযূদয়ের 
উল্লেখ করা যাইতেছে । ১ ম।যে যে চব্য অর্থরপে ব্যব- 
হার করিতে হইবেক, তৎসমুদয়ের মূল্য থাকার প্রয়োজন । 
যে ছুব্যের কিছুমাত মুল্য নাই, তাহা কখনই অন্বরপে ব্যব* 
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হত হইতে পারেনা । চেষ্টা করিলেও উহা বিফল হইয়া যায়। 
আঅভএব যে দ.ব্যের ম.ল। সব্বাপেক্ষা অধিক ভাহাই অথশ্বঃপে 
ব্যবহার করা কর্তব্য। এক ভবি রূপায় একটা টাক। হয়, 
একটা টাকার পরিবর্তে যে দুব্য পাওয়া যায়, এক ভরি রপা- 
তেও ভাহাই পাওয়া গিয়া থাকে, অতএব মোণা ব1 রূপার 
মূল্য আছে স্পষ্টই বোধ হইতেছে। আমাদের দেশে মুসলমান- 
দিগ্রের সাম়াজ্যকালে এক তরি খাটি রূপায় একটা টাকা হইভ 
ও এক তরি খাটি সোণায় একটা মোহর হইভ, এক্ষণে গবর্দ- 
মে্ট সোণাপার সঙ্গে কিছু কিছু খাদ মিশাইয়! লাভ করিয়া! 
থখাকেম। শৃতরাং এক্ষণকার টাক বা মোহর সাবেক টাঙ্কা 
বা মোহরের অপেক্ষা অল্পম্‌ল্য ইহা অবশ্যই হ্বীকার করিতে 
হইবে। ১৬ বা ১৭টাক্ষায় এক মোহর হয়, কিন্ত এখনকার 
টাকা দিয়া সাবেক মোহর ক্রয় করিতে হইলে ১৬। ১৭ 
টাকায় এক মোহর পাওয়। যায় না, উহা! অপেক্ষা কিছু 
আধিক দিতে হয়! যদি এরপ নিয়ম হয়ু। যে তামার আধুলি 
ও রূপার আধুলি এক মূল্য হইবে তাহা হইলে একপ নিয়ম 
কখনই চলিতে পারে না। কারণ তামার মূল্য সোণারপ! 
হইডে অনেক কম, সুতরাং এরপ হইলেও লোকে কখনই 
এক ওুরি রূপা বা সোণার পরিবর্ডে যাহা দিতে পারে, 
এক ভরি ভামার পরিবর্তে কখনই তাহা দিবেনা । অন্যান্য 
তাবৎ সামঘী অপেক্ষাই সোণা পার মূল্য অধিক, এই 
জন্যই অন্যান্য দব্য ব্যবহার 7 করিয়া! সোপা রপাই জর্থ- 
রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ব্যান্থনোট প্রভাতি কাগজ 
মুদ্রার কিছুমাজজ মূল্য নাই। ভবে উহান্বারা অর্থের কাধ্য 
কিরপে নির্বাহিত হইয়া থাকে? ইহার কার আছে। 
সোগা বা রপার সহিত তুলনায় কানের কিছুমাজ মূল্য 


ভৃতয় অধ্যায়। ১৬৭ 


নাই বটে, কিন্তু মল্য ধরিয়া কাগজযু্া জর্থ রূপে ব্যবহাড 
হয় লা। কাগজমুদ্1 অর্থপ্রদানের অঙগীকারমা। হে 
অঙ্গীকার করে এ কাগজ তাহার নিকট দিলেই সে টাক্কা 
দেয়, এই জন্যই কাগজযুদবাৰারা অর্ধের কার্ধ্য নির্ব্যাহিত 
হইয়া থাকে। যদি এ অঙ্গীকারের প্রতি লোকের কিছুমাজ্ 
সন্দেহ হয়, তাহা হইলে কেহ উহা লইতে চাহেনা। ১৮৫৭ 
খং অন্দে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ভয়ঙ্কর বিদবোহ উপস্থিত 
হইয়াছিল, সুতরাং গবর্ণমে্ট কাগজমুদ।ার অঙ্গীকার পুরণ 
করিতে পারিবেন কিনা লোকের মনে এরপ সন্দেহ জম্মে, 
ফলতঃ এই জন্যই তৎকালে কোম্পানির কাগজের দর 
অতিশয় কমিয়া যায়। বইনসৌকর্ধ্যই কাগজ মুদার 
সব্প্রধান সুবিধা । আবার যে যেদব্য অর্থ হ্থপে ব্যবহার 
করিতে হইবে, ভৎসযুদয় এক্ধপ হওয়া উচিত ফে অল্প পরি- 
মাণে ও জল্প আকারে অধিক মূল্য ধারণ করিতে পারে, ও ফত 
ইচ্চ। ক্ষুদ্র কুদ্র অংশে বিভক্ত হইতে পারে। এরপ না হইলে 
বিলিময়কাধ্ের সুবিধা হয় না। ইহান্থারা প্রতিপয় হই- 
তেছে যে সোপারপা প্রভৃতি বঙ্মূল্য ধাতু ব্যতিরেকে অন্য 
কোন ভ্রব্যেরই এরপ গুপ থাকিতে পারে না। হীরা প্রস্ভৃতি 
বহুমূল্য প্রস্তর যদিও অল্প আকারে অধিক মুল্য ধারপ করিতে 
পারে, কিন্ত ইহাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষু্র আকারে বিভাগ করার 
ক্যুবিধা নাই, ইহার উপর মুদ্রা খসিতে পারে না, জার ইহাচের 
মুল্যের ও একরপতা নাই, কারণ নানাবিধ ভিয় ভি মূল্যের 
হীরা দেখা যায়, কিম্ত সোপারপার মূল্য প্রায়ই একরপ। 
জতএব স্পউই প্রতিপয় হইল, যে যে সকল দ্রব্য অর্থরপে 
ব্যবতু হইতে পারে তন্মধ্যে সোণ! রপাই সর্বাৎশে সব্যোৎ- 
কুট ধাতুযুদ্রা তর হয় না, শীত্র ক্ষয়প্রাও হয় না, নষ্ট ন। 


১৬৮ অর্থনীতি ও অর্থব্যবহ!র। 


হইয়! অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইতে পারে, অঙ্পাকারে 
অধিক মূল্য বহন করিতে পারে, এবং এক আকার সমুদয় 
খণ্ডই তুল্যমুল্য হয়। সোণ1 রপা ভিন্ন স্কোন দুব্যেরই এই 
স্কল গুণ নাই সুতরাং দোণারূপাই প্রায় সকল দেশেই অর্থ- 
রপে ব্যবহৃত হয়। এতভিম্ন তামাও অর্থরূপে ব্যবহৃত হয়, 
অল্প দেনা পরিশোধ করিতে হইলে তামুযুদার প্রয়োজন হয় 
কারণ মোগা বা রূপ! নিতাস্ত ক্ষুদ। আকারে পরিণত করিবার 
সুবিধা লাই! এক পয়সা মূল্যের সোণা বা রপা যুদার 
আকারে পরিণভ করিলে নিতাস্ত ক্ষুদ, হইয়া পড়ে, সুতরাং 
ইহা ারা কাধ্যের ভাদুশ স্থুবিধ। হয় না। এই জন্যই অল্প 
দেনা পরিশোধ করিবার নিমিত্ত তাযযুদ্ধার আবশ্যকতা। 
আবার অধিক দেনা পরিশোধ করিতে হইলে দোগা রূপার 
যুদ। ব্যবহার করাই সুবিধা । একটা গরুর দাম পয়সায় দিতে 
হইলে ভারী বোঝা বহন করিতে হয়, কিস্ত এক জন স্বর্ণ 


বা রৌগ্যমুদায় ১০টা গরুর মূল্য অনায়াসে বহন করিতে 
পারে। 

সকল দেশে এক ধাতু অর্ধরূপে ব্যবহৃত হয়না ইংলট ফাল্স 
গন্ৃতি দেশে সোশাই অর্থরূগে ব্যবস্থৃত। ২হন0ডে রগ ও তামার 
মু ও প্রচলিত আহে বটে,কিস্ত উহ! সোখার সঙ্চকারী মাত্র ' ইংলে 
ধত ইচ্ছা তত দেনা রূপা বা তামার মুজ্রায় দিহার নিয়ম নাই। পণাচ 
সিলিং ছরধাৎ ২০ টাক পর্ধান্্ তামার মুক্তা দিতে পারা যায়, আবায় 
৪০ শিপিং অর্থাৎ ২০ টাকা পর্ণযত্ব রূপার মুদ্রা দেওয়া চলে। ইহ 
'অপেক্ষ। অধিক দিতে হলেই সোগার মুদ্রার গুয়োজন ৪য়। আমা- 
দের দেশে রূপা ও তাম। উভয়বিধ মুদ্রাই অর্থরগে প্রচলিত, ভাঙ্কার 
বাবার রূপার সঙফারী মাত্র নে, কারণ আমাদের দেশে যত ইচ্ছা 
দেনা হস্ত না কেন) পয়সার দিবার নিষেধ নাই, ভবে অবিক পয়সা 


দিতে জইলেএকিছু বাটা দিতে ভয়। আমাদের দেশে সোদার মুক্তা 
অদ্যাবধি অর্থকূপে এরচলিত ৪য় নাই। 


ভূতীয় অধ্যায়। ১৬৯ 


দোগ! রূপা তামা প্রস্ৃতি ধাতু অর্থযপে ব্যবহার কার 
উচিভ, ইসা এক্ষণে স্পইন্রপে প্রতিপন্ন হইলে। কিন্ত কোন 
নির্দিষ্ট আকার বা পরিমাণে উহার মূল্য নির্ধারণ না করিয়া 
জমনি ব্যবহার করিলে বিনিমম কাধ্যের অনুবিধা হয়। অত- 
: এব একটি নির্দিষ্ট আকার ও পরিমাণ রৌপ্য তায় বা রণ 
খণ্ডের এই নির্দিষ মূল্য, ইহ! আইন দ্বার নিষ্চিভ হওয়া আব- 
শ্যক। একটা নির্দিষ্ট হইলে উহার সহিত তুলনায় অপরাপর 
গুলিরও মুল্য নির্ধারিত হইতে পারে। এই জন্যই সোণা কপ 
ও ভামার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাকতি করিয়া উহার উপর উহার মূল্য ও 
রাজার নাম মুদ্রিত করা হয়, ফলভঃ এই জন্যই ইহাদিগকে 
মুদ্রা কহা যায়। যে কারখানায় যুদ্রা নির্শিভ হইয়া থাকে 
ভাহার নাম টাক্শাল । ইহ] বারা এক্সপ বোধ হইতে পারে ষে 
টাকা প্রপ্তত কর! বা উহার মূল্য নির্ঘারণ করা গবগমেন্টেরই 
কাধ্য,আর কাহারও উহাতে হন্তক্ষেপ কর] উচিত নহে। কিন্তু 
এক্ধপ মনে করা অম। অন্য লোকে প্রস্ত 5 মুদ্রা করিলে যে সাধ্য 
চলিতে পারে না একপ কখনই বলা যায় না; ভবে গবর্ণমে ই 
টাকার সহিত কিছু কিছু নির্দিষ্ট খাদ দিয়া লাভ করিবার 
প্রভ্যানায় উক্ত কাধ্য আপন হস্তে রাখিয়া ধাকেন। যে সে 
কেহ যুদ্রা নির্মাণ করিতে পারিলে ইচ্ছামত খাদ মিশাইয়। 
গ্রচ্ুকদিগ্রকে ঠকাইতে পারে, কিন্তু গবর্ণমেক্টের হাতে টাকা 
্রদ্তত করিবার তার গ্বাকাতে ওরূপ হইনার সম্ভাবনা কিছু- 


মাজ নাই | এই দুই কারণেই রাঁজা বা গবর্পমেন্টের হাতে টাকা 
চালাইবার ভার অর্পিভ থাকা উচিত। মুদ্রার মূল্য নিচ্্চারণ 
করাও গবর্ণমেন্টের কাধ্য নহে । ষদি কোন গরমে অন্যা- 
যক্ূপে মুদ্রার মূল্য নির্দেশ করিয়া দেন তাহা হইালে কেহই 
উক্ত মুত্র গ্রহণ করে না । যুদ্রার জাকারে যে দ্রব্যের হে মূল্য 
তাহা প্রচার করাই গবর্ণমেন্টের কার্য । 


৬ ১৫ 


১৭৪ অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার | 


অর্থই সমুদায় দ্রবোর মুল্যনির্ধার" করিবার একমান্ উপায়? কারণ 
অর্থের সহিত তুলন। করিয়া ভাবং ভ্ুবার মুলা নির্ধারণ হইয়া 
থাকে। কিন্ত অ্ের মূল্য কিরূপে নির্ঘারিত হইতে পারে। অধেও 
কধন.কি মুলা হয় তাহা কিরপে বুঝা যাইতে পারে। অনেকে বলিয়া 
থাকেন যে হুদের চলিত ছারই অর্থের মুলে)ের নিয়ামক। অর্থাধ যখন 
গবর্পনেক্টের হুদ বৃদ্ধি হয়, তখন' অর্থেরও মুল্যরদ্ি হয়, আবার গবর্ণ- 
মেন্টের হুদ কমিলেই অর্ধের মুল্য ও কমিয়। ধায় । কিন্তু এরূপ বল! 
বুর্ধিসঙ্গত নহে। অর্থের পরিবর্তে অন্যান্য দ্রব্য যে পরিমাণে পাওয়। 
হায়, ভাষ্ঠার দ্বারাই অর্ধের মূল্য নির্ধারগ ভইয়া থাকে । যখন অন্যান্য 
ভ্রবোর পণ রদ্ধি হয়, তখনই অর্থের মুল্য কিয়] যায়। আবার যখন 
অন্যানা দ্রব্যের পণ কমিয়া যায় তখনই অর্থের মুলা বাড়িয়া ডঠে। 
ফলত; অর্থের যে শর্তি থাকাতে উষ্ভার বিনিময়ে অন্যান দ্রব্য পা ওযু 
যাইতে পারে, তাহাকেই অথের মুনা কছে। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
বিনিময় _বাণিজ্য। 


ক্রঘ বিক্রয় বা অন্যপ্রকার দ্রব্য বিনিময় ব্যবসায়কে 
বাণিজ্য কহে। বাণিজ্য বিনিময় ক্রিয়ার ফলম্বরূপ। বিনিময় 
ব্যহার প্রচলিত না হইলে কোন প্রকারেই বাণিজ্যের উত্তৰ 
হইতে পারিভ না। বাণিজ্য প্রচলিত না হইলে পৃথিবীর, এত- 
দুর জীরৃত্ধি কখনই হইত না। আভাবনিবারণই বাণিজ্যের 
উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তির ষে দ্রব্য আছে, সে তাহার পরিবর্তে 
অন্যের নিকট জন্যান্য জাবশ্যকসামগ্রী লইতে পারে! ষে 
দেশেষে প্রব্যের অভাব আছে, সেই দেশের জধিবাসীরা 
স্বদেশনুলভ অন্যান্য ভ্রব্যের বিনিময়ে দেশাস্তর হইতে দেই 
সেই ভ্্রব্য আনয়ন করিতে পারে। ফলতঃ এইক্লপে অভাব- 
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নিরা্করণাধই পৃথিবীর সকল প্রদেশেই বাণিজ্যের সু্রপাভ 
হয়। পরে অর্থের ব্যবহার প্রচলিত হওয়াতে বাণিজ্যের 
হৃবিধা হয়। বাণিজ্যের শ্ীরত্ধি হওয়াতেই আবার দেশের 
উন্নতি হইয়া থাকে। বাণিজ্যই দেশের উদ্নতিসাধনের এক- 
মাজ উপায়। বাণিজ্য প্রচলিত না হইলে সকল দেশকেই 
আদিমকালের অসভ্যভাঁতে কালযাপন করিতে হইত । কোন 
দেশই পার্থিব সুখের শ্বাদগ্রহ করিতে সমর্থ হইভ না । বাণিজ্য 
দ্বারা ষে সমাজের সব্বাঙ্গীন কুশল সাধিত হইয়া থাকে, ইহা 
সপ্রমাণ করা অতিশয় সহঙ্গ। ইৎলগ প্রড়ীতি বাণিজ্য ব্যবসায়ী 
দেশসমূহের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আনায়ালেই এ 
বিষয়ের যধার্ধয সুঝিতে পারা ফাইবে। 

ইংলগুদেশ প্রাচীনকালে অতিশয় অসতা চিল । তধাকার আধি- 
বাসীরা পশ্ুচত্ম পরিধান করিন্চ। যদৃচ্ছাল ফলমূল ও পণ্তমাংস 
আঠার করিয়া ভীবনধারখ করিত। য্তিকায় গহ্বর নিপ্রাণ করিয়া এ 
গজরে বা পর্ণকুচীরে বাদ করিত! কালক্রমে ইৎলঠের লোকেরা 
হাণিকগা করিতে আর করে। বাশিজের উ/রছি স্ভকাঁরে ইং লঞ্চের 
অনস্যার উ্তি কটন থাকে । এক্ষণে উহল পৃথিবীর মধ্যে যাবতীয় 
সভ্যসমাজের শিরোণি স্বজপ চউয়াছে। পৃথিবীর নকল শ্বানেউ উৎ- 
লণ্ডেশ্বরীর রাজন । কেবল বাণিজের প্রভাবেই ইংলও এইরূপ উরতি 
অবস্থায় উপা্থৃত হইঘ্রাছেও উচাতে আর কিছুমাত্র সঙ্গেছ নাট । 
ম্ভারাহবর্য উংলটের সন্বপ্রতান সাআাজ্য। এট স্তারক্তবর্দও কেবল 
বাণিজোর ফলেই ঈলগ্ডের ভম্বগত জইয়াছে। উংলওীয়ের প্রথম 
বানিজ্যসৃব্রে্ট ভারতবর্ষে আগমন করেন | পরে ক্রমশঃ সমুদয় ভারত- 
বর্ধ অধিকার করিয়া! উচার অধীম্বর হইয়াছেন। বদি বাণিজোর থা 
প্রচলিত না থাকিত তাহ! হলে ইংলও ভারতবর্ষের নাম পর্াত্ধ অৰ- 
গত হইইতেন কিনা সন্দেষ। বাণিজ্য কটতে যে পৃথিবীর কত দঙ্োপ- 
কার সাধিত তহয্লাঞ্ছে তাহার সংখ্যা নাট । অধিক কি,বাল্পীয় শকট 
বাষ্পীয় পো? তাড়িত বার্ভাবহ প্রতৃতি যাবাহীয় কল্যাণকর ব্যাপার 
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সমুদায়ই সাক্ষাৎ বা গরম্পরাসন্দ্ধে বাণিজ্যের একমাত্র ফল, উহাতে 
আর সাদহ নাট। ভারত্বৰর্ষ অতি গ্রাটীন কালে সভ্যতায় পৃথি- 
বীর ভাৰং দেশ ছআপেক্ষ! উতর ছিল | ভারতবর্ষের সভাত। পর- 
ম্পর বিভাগ করিয়া লইগ্রাই রোম গ্রীস প্রভৃতি যাবতীয় প্রাচীন 
সমাজ ও উৎলণ প্রভৃতি নবা সমাজ সকল সভ্যতার সোপানে আর 
কয়েন । আমাদের সেউ প্রাচীন সতাভাও কেবল বাণিজ্যের ফলে 
কই্য়াছিল। ভারতব্ীয়ের] তৎকালে স্থলপথে ও জলপথে মিনর, 
গ্রীস? রোম, ইংলট প্রভৃতি অনেকানেক দেশের সহিত বাণিজ্য করি- 
ক্ষেন এবং & সকল দেশীযনেরাও ভারতবর্ষের নিকট সভ্যতার শিক্ষ! 
পাইতেন | ফলতঃ ভারতের ওদানীক্কন সভ্যন্ত। কেবল বাণিজ্যের ফাল- 
স্বরূপ ছিল, তাহাতে আর সংশয় কি? ধত দিন ভারতবর্ষে বাণিজ্য 
প্রা গ্রচলিত চিল ততদিন ভারত লাখীন ছিলেন, ও ইছার বিদ্যাচর্চ! 
শিল্পনৈপুণা প্রভৃতি তাবং বিষয়ই দেশ বিদেশে বিখ্যাত ছিল। কিন্ত 
কালক্রমে ভারপবধীয়ের। বাণিজ) ব্যবসায় ত্যাগ করে, তৎপরে মুদলু- 
মানের! ভারত রাজ্য অধিকার করি উহার প্রাচীন সত্যতা একবারে 
বিলুপ্ত করিয়া দেয়। খন ভারতব্ীঘুদিগকে অশেখবিধ দুর্দশা 
ভোগ করিতে য় ও ভারতের তুখবসুর্ধা একবারে অত্তমিত হয়! 
যায়। কালক্রমে আবার সৌভাগ্যবশতঃ আমরা ইংরাজদিগের অধীল 
ভ্ইয়াছি। ইংলডের সভ্যতা আমাদিগকে উন্নত করিয়া তুলিতেছে, 
বোধ হয় আবার কালক্রমে আমর! বানিজঞ] ব্যবসায়ের উন্নতিসাখন 
করিয়া আমাদের প্রাচীন সভ্যতা পুনরুজ্জী বত করিতে পারিব | আর 
ইংলগুঙ এরপ অবস্থা হইলে আমাদিগকে পুনব্ধার শ্বাখীন করিয়া. 
চিবেন। কতকালে ধে এরপ দিন উপশ্িত হবে তাড়ারকিছুমাত্র 
স্থিরতানাই। ভবে -বাণিক্রোর শ্রোত্ত অনিবারিতরণপে রদ্ধি পাইতে 
থাকিলে কখন নী কখন যে এরপ দিন উপপ্চিত হক্ঈবে তাহাতে আর 
সনদে নাই। অতএব আবাদের দেশের এক্ষণে স্থলপথে ও জল- 
লখে দেশবিগেশের সহিত বাণিকে গ্ররুতধ হওয়া! উচিত ও এটরপ 
বাপিজোর হাহাতে উন্নতি হয় তছ্িহয়ে [বিশেষ যত্ুবান ছওয়। 


কর্তব)| 
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ভারতবর্ষের প্রাচীন সভার ভুরি ভূরি গ্রষাণ অদ্যাপি দেদীপা- 
মান রঞিয়াে। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে যে বাণিজে)র জরছি কইয়া, 
ছিলইষাও নানাপ্রকারে সপ্রমাণ কর?যায়। ধেদ আঁমাদিগের সঙ্ষা- 
প্রধান শাঙ্গ। চারি বেছের মধ্যে বগৃবেদ আবার সব্বাপেক্ষা প্রাচীন। 
খ.স্টের কতকাল পুর্বে ধষে এইবেদ লিখিত হষটয়াছিল তাহার নির্নয় 
নাই। তবেখগবেদ বৎকালে লিখিত ভইযাছিল। তৎকালে যে ভারদ্- 
বর্ষে বাশিজোর প্রথল প্রচার ছিল তাহাতে আর সন্দে নাউ। খগ 
বেদের মধ্যে সমুদ্র, সমুজ্যানঃ জলবোর মুল্য” এই সকল বিষয়ের উদ্লেখ 
আছে। তাঙাতে বোধ চগ্ব তৎকালের ভারতবষায়ের। বাণিজাবা- 
সায়ী ছিলেন ।*ইউরোপীয় পণিতেরা আসিয়াখণ্ডের যে স্থানকে 
মন্তধাদিগের আদিম বাসতৃমি বলিয়া নির্ণয় করেন। মৎসযপুরাণে লিখিত 
আছে, ঘে ইক্ষকুসস্তানের। ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া এ স্থানেবাল 
করিয্নান্টিলেন । এ স্থানের প্রক্কৃত নাম উত্তর কুরু। এক্ষণে উচার 
নাম রুসীয় তাহার হইয়াছে। রাজতরঙ্গিণীর চতুর্দশতরলগে লিখিত 
আছে, খান্ঠীরের রাজা ললিতাদিত্য দিগ বিজয়প্রসঙ্গে বুগার! তষঈতে 
উদ্তর কুরু প্রদেশ পর্যাত্ত গিয়াছিলেন । খ.ঃ অধ্টম শতাব্দ এই ললিতা- 
ছিত্যের সময় (| উত্তর কুু প্রদেশের নৈষ্খত কোনে কষ্ষসাগরের পূঙ্দ- 
উপকূলে কলচিস নামক স্থানে অদ্যাপি ছিন্দুদিগের বসতি আছে। 
তুরক্ক দেশীয় বলোরা নগরে গোহিন্দ রায় ও কল্যান রায় নামক ছুট 
বিষ্চমুর্তি সংস্থাপিত আছে। £ বাসী ও জাবাধীপে বন্ুকাল অবধি 
ভিন্ুদিগের বসতি আছে। পারসোর অন্তর্গত ছিন্ুলাজ নগরে হিন্ু- 
এদিগের প্রতিতিত অনেক দেবমূর্তি আছে । অনেক শৈৰ স্যাসারা 
অদ্যাপি তখায় গমন করিয়। থাকেন। ॥ পুৰবকালে তারতবরষায়ের। 
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আমেরিকা খ্ডেও উপনিবেশ সংস্থ'পন করিয়াছিলেন তাহাও অস- 
ভবনে । পুরাধানুসারে বলি রাজা ও পুরুংশীয় এক জন রাজার 
পাতালে বাস দৃষ্ট হয়। দক্ষিণ আমোরকায় বলিবিয়। ও পুরুবিয়া 
নামক ছুইটী দেশ আছে। বোধ হয় পুরতুমি ও বল্তিমি এট ছুই শব্দের 
অপজংশে পিক্ুবিঘা ও বলিবিয়া এই ছুঈটী নাম উতপর় হইয়! থাকিবে । 
আবার পুরুবিয়া ও বলিবিয়। দেশীয় রাজারা আপনাদিগকে হুর্ধা- 
বংশীয় বলিয়া পরিচয় দিতেন। ভাহাদিগের প্রধান মহোৎসবের 
রামলীতোয়] এই নাম ছিল ইহাদ্বারা বোধ হয় প্রাচীনকালে ভারত- 
বাসীদিগের আমেরিকা পর্যাস্ত গতিবিধি ছিল।* ই! অনেকেই জবগত 
আছেন যে প্রাচীনকাল হতেই কান্বোজবাসী হিনুর আফি.কাঁর পৃবব 
শজোক্তর ডঃ তুখতর দ্বীপে বাস করিতেছেন । হিনুরা অর্শ বপোতাঁ- 
রোহণে ইউরোপখতুর. নানাস্থানে বাণিজ্যার্ধ গমন করিতেন) ১৮৯৯ 
খই অন্দে ইচার একটী নিশ্চয় প্রমাণ পাওয়1 গিয়াছে | এ সালে 
ইংলগের কোন স্থানে মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে একখানি সংস্ক.ত 
ভাষায় লিখিত তারফলক প্রার্ধ হওয়া যায়। ম্যাকসমুলর প্রত্বতি 
সংস্কতজ্র পণ্ডিতের তাহা পাঠপুববক স্থির করিয়াছেন যে খ.স্টের 
প্রায় ২২৯ বংসর পূকে ভারতবধ/য়েরা বাণিজ্যার্থ ইৎলণ্ডে যাতায়াত 
করিতেন | এ লিপি অদ্যাপ ইংলতের মিউজিয়মে রহিয়াছে। 

এই সমত্ব বিষয় পর্যযালোযন] করিলে স্পষ্টই প্রতিগল্প স্ভইবে ঘে 
তি প্রাচীনকালে ভারতৰাসীরা বাণিজ্যবাবসায়ী ছিলেন। কালক্রমে 
বাণিজাবাবসায় উঠিত্ু। যাওয়াতে ভারতবধের এত ছুর্দশ। উপস্থিত 
কয়। আবার ভারতবর্ষে যক্ছি পুনব্ধার প্র।ঠীনকালের ন্যায় বাণিজোরু.. 
উর হয়, তাছ। হইলে তারতের প্রাচীন সভ্যতা পুনরুদিত ₹ইতে 
পারিবে। 

বাণিজ্য ছুই প্রকার । অন্তর্বানিজ্য ও বহির্বাপিজ্য। কোন 
দেশের ভিন্ন ভি্ন অংশের অধিবাসীরা পরস্পর ষে বাণিজ্য 
করিয়া থাকে তাহাকে অত্তর্বানিজ্য কহে। আর ভিন্ন ভিন্ 
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দেশের অধিবাসীরা পরষ্পর ষে বাণিজ্য চালাইয়! থাকে তাহার 
নাম বহির্বাণিজ্ঞয। ভিন্ন দেশ হইতে যেমাল আনীত হয় 
তাহাকে আমদানী কহে। আর ভিন্ন দেশে যে মাল চালান 
হয় তাহার লাম রানি । 

অস্ত গিজ্যন্বারা এক দেশের ভিন্ন ভিন্ন জংশের প্রত্যে- 
কের যেরূপ উপকার হইয়া থাকে, বহির্বাপিজ্যতারা ভিন্ন ভিন্ন 
দেশের প্রভ্যেকের প্রায় সেইন্প উপক্কার হয়। অভএব বহি- 
বাণিজ্যদ্বারা ভি দেশের কিন্ধপ উপকার হয়, কিক্ূপেই বা 
সেই উপকার হইয়া থাকে এক্ষণে তৎসমুদয় ম্পষ্টরূপে বর্ণিড 
হইতেছে । বিদেশের সহিত বাণিজ্যদ্বারা সকল দেশেরই সমূহ 
উপকার হইয়া থাকে । সকল দেশে কল প্রকার ভ্রব্য পাওয়া 
যায় না। ছেশের জলবায়ু জাবহওয়া প্রভাতি একপ হইতে 
পারে ষে তথায় কোন বিশেষ ভ্ব্য ক্কোল কূপেই উৎপন্প হইতে 
পারেন] হয়ু ত সেই দেশের অধিবাসীরা ক্কোন বিশেষ দ্রব্য 
্রস্তহ করিবার কৌশলবিষয়ে সম্পূ্দক্ধপে অনভিজ্ঞ হইতে 
পারে। আবার এক্বপ হওয়াও অসম্ভব নহে যে, ভুমির অবস্থা- 
নুসারে কোন দেশে কোন বিশেষ কৃষিজদ্রব্য জন্মিতে পারে 
না। প্রাকৃতিক কারণ বশভঃ কোন কোন শিল্পপ্রব্যের উপকরূগ 
স্তামখী কোন দেশে একবারে না ধাকিলেও থাকিতে পারে। 
এছলভঃ নানাবিধ কারণে সকল দেশে সব্দপ্রকার দ্রব্য পাওয়া 
যায়না । সকল দেশেই কোল না কোন আবশ্যক ভ্রব্যের 
অভাব হওয়া জনিবাধ্য। সকল দেশেই যেরূপ কভকগুলি 
ভ্রব্যের অভাৰ হইয়া ধাকে, সেইরূপ আবার আর কতকগুলি 
প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া ধাঁকে। এত প্রচুর পরিমাণে 
উৎপন্ন হইতে পারে, ষে তথাকার প্রয়োজন সম্প্ হইয়াও 
অনেক উদ্ধত্ত হয়। এরপ স্থলে যে দেশে যে ব্রব্যের জভাব 
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আছে, বাণিজ্যত্বারা তাহ! অনায়াসেই নিবারণ হইয়া যায় 
যে দেশে যে দ্রব্য নাই অথবা অল্পপরিমাণে পাওয়া যায়, 
সেই দেশের অধিবাসীরা হ্বদেশসুলত কোন দ্রব্যের পরিবর্তে 
অন্যান্য দেশ হইতে তাহ! আনয়নপূর্বক আপনাদিগের 
আঅভাবনিরাকরণ করিভে পারে। এক্সপ হওয়াতে উভয় দেশে- 
রই উপকার হইয়া থাকে। কারণ উভয় দেশেই কোন না কোন 
জব্য প্রচুর পরিমাণে জদ্গিয়া থাকে 1 উভয় দেশের লোকেরাই 
সেই সেই দ্রব্যের পরিবর্তে আপন আপন দেশে যে যে দ্রব্যের 
অভাব আছে, পরস্পরের নিকট তাহা লইয়া স্ব স্ব অভাৰ 
লিরাকরণ করিতে সমর্থ হয়। বিদেশের সহিত বাঁলিজ্য 
করাতে ব্যবসায়ীদিণের বিলক্ষণ লাভও হইয়া থাকে । সুতরাং 
সকলেই ব্যৰসায়ুদধারা লাভ করিবার প্রত্যাশায় পরিশ্রম ও 
মূলধনের উৎপাদিকাশজতি বৃদ্ধি করিতে ফ্্রধান হয়? এইব্কপে 
দেশের ও মূলধনবৃূঘ হইয়া কালক্রমে দেশ ধনশালী হইয়। 
উঠে। 


মনে কর ইংলগ ও ভারতবর্ষ এই ছুই দেশের মধ্যে পরস্পর বাণিজ্য 
চলিতেছে । ইংলণে বিস্তর লৌহ ও পাথরিয়! কয়লা গাওয়া যায়। 
আর ইহা এত ভিমপ্রধান দেশ যে এ লৌহ গলাইতে হইলে যত অধিক 
ইচ্ছা $ভাপ দেওয়া বাটে পারে। হততরাং ইংলণ্ডে ছুরী কাচী 
প্রত্থতি নানাধিধ লৌঃময় সামগ্রী প্রস্ত্তত করিবার যৎপরোনান্থি.. 
সুবিধা আছে। আবার ভারুতবর্ষের জলবায়, ও ভূমির উব্দরতাণ্ডণ 
এরপ যে এখানে অপর্যাপ্ত পরিমাণে চাউল, পাট, চিনি, তল প্রভৃতি 
কহিজ ভ্রব্য জন্মিয়। থাকে | ইংল্ের তুমি এত হাবিধার নগ্গে যে 
তথায় চাউল পাট প্রতৃতি স্ব্য প্রচুর পরিমাণে জক্মিতে পারে । আবার 
ইংলওড অপেক্ষা ভারতবর্ষে শৌই ও কয়লা অনেক কম উতপয় হয়? 
আর এধানে লৌহ থলাইতে হইলেও যত কআধিক ইচ্ছা উত্তাপদিবার 
যে। নাই। হুতর়াং ভারতবর্ধে ছুরী কটা প্রতৃতি লৌহময় বব নির্্াণ 
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করিবার পক্ষে ইংলণের ন্যায় হবিধা নাই। কিন্ত ইংলগ্ডের চাউল ও 
গাটের প্রয়োজন যেরণ, ভারতবর্ষে ছুরী কণাচীর প্রয়োজন তাডা 
অপেক্ষ। হান নঢে| এপ স্থলে এ উভয়বিধ দ্রবাৰদলাবদলী করিতে 
পারিলে ইল ও ভারতবর্ষ উভয়ের উপকার হয়। ইংলও চাউল 
পাট প্রস্ততি পান্ডে পারে, ভারতও ছুলী ফাচী প্রত্ৃক্টি পাতে 
পারে। মনে কর ভার্ষবর্ষে এক ঘপলোহা সংগ্রহ করিতে ২০ টাকা 
বায় পচে । কিন্ত ইংলগে এক মণ লোষ্ঠায় ॥ টাকার অধিক বায় 
পড়ে না । সুরাহ তীরন্ধবার্দ শোঠার মূলা ইংল9 অপেক্ষা ॥ পপ 
অধিক | আবার ইৎলদ৪ এক মণ চাউল প্রস্তত করিতে £ টাক্কা বা 
ক্ষ, কিন্ত ভারন্রর্যে এক মণ চাউলের ব্যয় ২ টাকা মাত্র । অত্তঞব 
লোচার সঠিত ডুলন! করিয়া দেখিলে বুঝ! যাটবে যে ভারতবর্ষে ১ মণ 
লোহায় ১১ মণ চাউল পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ইৎলত ১ ম৭ 
লোহায় এক মণ মাত্র চাউল পাওয়া ঘায়র। এরপ সলে ইংলণ্ড ও 
তারতবধ যদি লোতা ও চাউল পরস্পর পরিওর্ত করে? ভাহা "হলে 
উভয় পক্ষেরট লাভ হইসে পারে । লগ ঘরেও মণ লোচার পরি- 
বর্ধে এক মণ মাত্র চাউল পা্টন্তে পাবে, শ্বতরাধ ঘি উপ ভার- 
বর্ধকে এক মণ লোঠা দিয়া উ্ভার পরিবর্তে ৮ মণ চাউল পা, তাতে 
ইহনগের বিলক্ষণ লান্ত গন! আবার এরূপ ঝরাতে ভারস্তবর্ষের ও 
লাত | কারণ তারভবর্ষকে ঘরে ১০ মণ চাউলের পরিবর্তে ১ ষদ লোঙা 
লইতে হত, কিন্ত ইংলেটের সচিজ্ঞ পরিবর্ত করাণ্ডে * মণ মাত্র চাউ- 
লের বিনিময়ে ১ মশ লোড পাটতেছে | উইলগীয়েরা নিভছেশে ৫ 
ইাকায় ১ মণ সাত্চা্উল পাটত, কিন্তু এক্ষণে ৫ টাকাল় ॥ মণ পাট- 
ভেচে, আবার তারতবষীয়ের! নিজচেশে ২সটাকায় ১ হণ মাক্র লোচ| 
পাইত,কিন্ত এক্ষণে ২, টাভায় ১ মধ লোভ পাটতেছে | অতরবস্পউট 
প্রতিপ্চইবে যে এইরপ বাণিজ্য :রা উভয় পক্ষ্রেই বিলক্ষণ লাত 
হইতেছে। 


সচরাচর যে দ্রব্য সস্তা ভাহাই বিদেশে রগডানি হইয়া 
: থাকে, আর যাহা আক্রা তাহাই বিদেশ হইতে আমদাদী 


১৭৮ অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার । 


করিতে হয়। এক্সপ করাতে উভয় দেশেরই লাভ হয়? ইহা 
দ্বারা এক্সপ বুঝা উচিত নহে যে সস্তা ভ্রব্য রণডীনী ও মহার্ঘ 
দ্রব্য আমদানী ন| করিলে আর লা করা যায় না] হাণিজ্য- 
দ্বারা লাভ করিতে হইলে এই মাত্র প্রয়োজন যে, যে ছুই 
দেশের মধ্যে দ্রব্যাদি বিনিময় হইয়া থাকে, তাঁহাদের পর- 
স্পর এপ জব্য বিনিময় করা আবশ্যক, যে উহাদের মুল্য পর 
ম্পর তুলল! করিলে তারতম্য দু হইতে গ্ারে। এব্সপ হইলেই 
বাণিজ্যপ্থারা লাভ হইতে পারে, নতুবা লাভ হইবার সম্ভাবনা 
নাই। 

মনে গর ইৎলগু ও ফ্ান্স এই উভয় দেশের মধ্যে লৌহ ও গম 
লঙ্য়া বাণিজ্য হটতেছে। ইংলওড ফখাঙ্গে লৌহ পাঠায়! উষ্ঠার 
পরিবর্তে গম লইতেছে | মনে কর ফাল্পে, ভ্যোহা! উৎপর করিতে 
হলে টন গ্রতি ৩৩ গাউও বায় পচে, আর তথায় ১ সাক গমের 
মুল) ১] গাউওড। অতঞ্ব ফান্সে১ টন লৌহের মুলা ১০ পাউওড ও 
এক স্যাক গমের মুলা ১ পাউও। সুতরাং ইংকণ্ডে ১টন লোচের মুলা 
১৩ স্যাক গম | অতএব দেখ এ্রস্থলে; ইংলগ্ডে (লা ও গম উভয়ই 
অপেক্ষাকৃত সম্ভ)) আর ফান্সে লহ! ও গম ছুই অপেক্ষাকৃত ছুর্মূল।। 
ইংলও অপেক্ষা ফুান্সে লোহার মূল্য তিনগ্ণ অধিক, আর গমের 
মূলা আপ অধিক | অতঞ্জব লোহা" ও গম এউ ছুই দ্রব্যের ইৎলণডে ও 
ফাঙ্গে কিরূপ মুলা, তাা ডুলনা করিলে ম্পঞ্টট বোখ হইবে যে 
উচ্কাগের মুল্যের তারতম্য তআছে। অতএব এস্থলে এই উভয় দ্রবে-্ 
বিনিময়ে কাক ও ইংলও উভয় দেশেরই লাভ কইতে গারে। মলে 
কর ইংলও ১ টন লোছার পরিবর্তে ফা'নসের নিকট ৯ স্যাক গ্ 
লইল। এক্ষণে বুকিয়া দেখ এইরপ কেনো বেচ! ঘার! উভয়েরই 
গ্লাচ স্যাক গম লাভ হইতেছে। কারণ ইংলও ধরে ১টন লোছার 
পরিবর্তে ১০ জ্যাক গম পাইতেছিল? এক্ষণে ১৫ স্যাক পাইতেছে, 
অতএব ইংলগডের পাচ স্যাক গম লাভ হইল | আঁকার ফ.ানসকে ঘরে 
২ ইন লোহার পরিবর্তে ২ স্যাক গম দিতে হইত, কিন্তু এক্ষণে কেবগ 
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৯ স্যাক মাত্র দিতে হইতেছে, হৃতরাং ফান্দসের ও ৫ স্যাকগম 
বাচিয়া গেল। কিন্ত এরপ না হয়া বিকালে »টন লৌহের দাম 
৩১ পাউও্ডই ধাকিত ও এক লাক গনেছ দ্বান ১] পাওনা হঈয়া ও 
পাউণড হইত,অর্থং যদি ফুনসে লোহ1 ও গম উভয়ের মুল্যই ইংল০ের 
অপেক্ষা তিন ওপ অধিক হইত তাহা হইলে লোহা ও গমেরু বাদিজ্যে 
ইংলছ ও ফাল কাঙারও লোকসান বই লাত ৪ইতে গারিত ন।। 
এই বিষয়ু্টী বিশেষরূপে বুকিয়া রাখা কর্তৃব্য। 
পৃর্ধে কথিত হইয়াছে যে ইংলও ১জপ লৌহের পরিবর্তে ভারতবর্ষের 
নিকট & মণ চাউল লইতে পারে, আবার তায়াতবর্ষও & মধ চাউলের 
পরিবর্তে ইংলপ্ডের নিকট ১ মণ লো লঙতে পারে। এরপকরিবার 
দ্বার উভয় পক্ষেই লাতইয়ু। কিন্তু ইংলগ ১ মদ লোহার পরিবর্তে 
& মদ অপেক্ষা অধিক চাউল গাইবে না, আর ভারতবর্ষ ও & মণ চাউ- 
নের পরিবন্তেঠ ১মদ অপেক্ষা অধিক লৌচ পাউবেনা। এরগ কোন 
নিয়ম নাই। রপ্তানী: জুঝোর কত পরিমাপ ৰা সংখ্যার পরিৰতে? আম- 
দান ড্রৰের কত পরিমাণ বা সংখা পাওয়া যানে পারে, ই কেবল 
প্রয়োজন ও সঙ্বরাষ্কের তারতম্য অহুনারেট নির্ভারিত হইল] থাকে। 
যে দেশ হইতে যেভ্রধা দেশান্তরে রপ্তানি উয়। যদি এ দেশ যে পরিমানে 
ও ড্র সন্দরাহ করিতে পারে। তদপেক্ষা। ভিন্লঠেশে উহার প্রয়োজন 
অধিক হয়, আহ! কলে & রপ্ানী দ্রবোর মুলা রছ্ধি হতে পারে। 
আর যদি প্রয়োজন অপেক্ষা সন্দরাহ অল্প হয় তাহ! হইলে উ্ভার 
মুলা কমিয়। বাইঙে পারে। 
বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বারা ফেলা হয়, উহা! যে কেবল ব্যব- 
সায়ীরাই পাইয়া থাকে একপ নহে। যে দেশ হইতে যোদ্রব্য 
রানি করিয়া লাভ হয়, মেই দেশের যাবতীয় লোক উক্ত 
দুব্য ব্যবহার করে, তাহাদের সকলেরই সমানরূপে লাভ 
হইয়া থাকে। কারণ রপ্তানির পরিবর্তে যে দ ব্য আয়দানী হয়, 
তাহ। সকলেই স্বদেশ অপেক্ষা অল্প মূল্যে ক্রয় করিতে পারে, 
খবং এইকপে ব্যবসায়ের লাভ দেশের তাবৎ অধিবাসীরাই 


১৮০ অর্থনীতি ওঅর্থ ব্যবহার। 


ভোগ করিতে অমর্থ হয়। বিদেশের সহিত বাণিজ্যের যেরূপ 
নিয়ম পুর্ধের উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার প্রতি কি্িৎ মনো- 
যোগ করিলে স্পট প্রতিপর্র হইবে, যে বিদেশ হইতে যে 
সামগ্রীর আমদানী করা যায়, ফে দেশে আমদানী হয়, তথায় 
উহার মূল্য কমিয়া যায়, আর যে দুব্য রপ্তানী করা যায় 
তাহার মূল্য ,পুর্বাপেক্ষা বাড়িয়া উঠে। এক্ষণে এব্সপ বলা 
ষাইতে পারে, ষে যদিও বিদেশীয় বাণিজ্যন্বারা উপরিউক্ত 
প্রকারে দেশের উপকার সাধিত হয় বটে, কিন্তু উহার সঙ্গে 
কয়েকটা অপকাঁর ও হয়। প্রথম যে দুব্য রগ্ডানী করিতে হয়, 
ভাহার মূল্যইৃদ্ধি হওয়াতে সকলকেই বর্ধিত মূল্যে এ দৃব্য 
ক্রয় করিতে হয়? সুতরাং ক্রেতাদিগের ইহাতে অনুবিধ। 
হইয়া থাকে। দ্বিতীয় ষদিও.যে দ,ব্যের আমদানী হয় তাহা 
অরমূল্যেক্রয় করা যাইভে পারে বটে, কিম্তু হাহাদিণের এ 
আমদানীর দুব্যের তাদুশ প্রয়োজন নাই তাহাদিগের উক্ত 
বাণিজ্য দ্বারা কি উপকার হয়? মনে কর, ধান রগানী করিয়া 
বিলাত হইতে মদ আমদানী করা হইতেছে। যাহারা মদ ব্যব- 
হার করে না ভাহাদের উহাতে লোকসান ভিন্ন লাভ হইবার 
সস্তাবনা নাই। তৃতীয়ভঃ কোন দুব্য বিদেশ হইতে আমদানী 
করিলে সাধারণে উহ। পুর্বাপেক্ষা অল্লমূল্যে ক্রয় করিতে পারে 
বটে, কিন্তু স্বদেশে যাহারা উক্ত দ্রব্যের ব্যবসায় করিভ... 
জামাগনী দ্বারা মুল্য কমাতে ভাহাদের ক্ষতি হইয়া থাকে। 
কারণ সেই ছ,ব্যের উৎপাদনব্যয় সমান থাকে, অথচ ব্যবসা” 
য্ীদিগাকে উহা পুহ্বাপেক্ষা অল্ল মূলে; বিক্রয় করিডে হয়। 
নৃতল নৃতন বিদেশের সহিত বাণিজ্য করিতে আরম্ত করিলে 
কিছুদিন এ রূপ জপকার সহ্য করিতে হয় বটে, কিন্তু কিছুদিন 
বাণিজ্য চলিভে চলিতে উহ! জন্তহিভ হইয়া যায়। কাঁরগ 
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ক্কোন দ্য বিদেশে রঙানী করিছে হইলে উহা! পুর্বােক্ষা 
অধিক পরিমাণে উৎপন্ধ করিতে হয়। জধিক পরিমাণে উৎ- 
পর করিতে হইলেই আমের বেতন বৃদ্ধি হইয়া উঠে সুতরাং 
শ্রমের বেডন বৃদ্ধি ছ্বারাই পুর্ববোজ লোকসান পোষাইয়! 
ষায়। অতএব লোকে স্বদেশোৎপর দংব্য ও পুর্বাপেক্ষা জধিক 
মূল্যে ক্রয় করিতে পারে! আর বিদেশ হইতে জামদালী 
করাতে ষে দ.ব্যের মুল্য কমিজা যায়, জামদালী করিবার পুরে 
স্বদেশে যাহারা এ দব্যের ব্যবসায় করিত, ভাহাদিগের ও 
ক্ষতি হয় ন]। কারণ বিদেশ হইতে আমদানী হওয়াতে উক্ত 
দৃৰয স্বদেশে পৃরের ন্যায় পরিমাণে উৎপয় করিবার প্রয়ো- 
জন থাকেনা । ব্যবসায়ীরা উহ! হইতে মুলধন অপলারিত 
করিয়া অন্যান লাভঙ্ঞনক কার্যে নিক্ষেপ করিতে পারে, আর 
পুন্বাপেক্ষা অল্প পরিমানে উৎপন্ধ করিতে হইলে এ দব্যের 
উৎপাদন ব্যয় ও পুর্বাপেক্ষা বমিয়া যাইতে পারে। দুুভরাৎ 
পধ্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্প্উই প্রতিপন্ন হইবে যে বিদে- 
শীয় বানিজ্য দ্বারা উপকার ভিন্ন অপকারের সম্ভাবনা নাই। 
কোন দূব্য বিদেশে রপ্তানী করিতে হইলে বা বিদেশ 
হইডে আমদানী করিতে হইলে বছুলীখরচ পড়িয়া থাকে। 
যুটে ভাড়া, জাহাজ ভাড়। প্রন্টতি সমুদয় সন্থনীখখরচ । এই 
এবউনীখরচ যেদেশ হইতে রপ্তানী হইতেছে আর যে দেশে 
আমদানী হইতেছে উভয় দেশেই ভাণ করিয়া লয়। অর্থাত 
বহুনী খরচ ধরিয়াও দু ব্যের মূল্যের কিঞিৎ হসনৃদ্ধি হইয়া 
থাকে । ছুই দেশের যধ্যে এক একটা বিশেষ ড্রব্য অবলগ্থন 
করিস্তা বাণিজ) করিলে যেরূপ উপকার হয়, জনেক দেশের 
সহি বহুবিধ দ্রব্য অবলম্বন করিয়া বাণিজ্য করিলেও অনি- 
কল সেইক্ধপ উপকার হইয়া থাকে | জচএন প্রেতিপর় হইল ফে 


বাণিজ্য গ্বারা ছেশ বিছ্েপের অশেষবিধ'উপকার হয় । 
১৬ 


১৮২ অর্থনীতি ও অর্থবাযবহার। 


বাণিজ্য স্বাধীন ও একচেটিয়া ছুই প্রকার হইতে পারে। 
স্বাধীন ব্যবসায় যাহার ইচ্ছা সকলেই করিতে পারে, ও ইহা- 
দ্বারা দেশের ভাঁবৎ লোকেরই উপকার হয়। একচেটিয়া ব্যব- 
সায় কোন নির্দি ব্যক্তি বা রাজার হত্তগত, আর কেহই উদ্ত 
ব্যবসায় করিতে পারেনা, হুতরাৎ এ ব্যবসায় দ্বারা যাহা! লাভ 
হয় তভাঁহা সাধারণের ভোগ্য নহে। এক্প একচেটিয়া বাণিজ্য 
উঠাইয়। দিয়া বাঁণিজ্যকাধ্যে সকলকেই স্বাধীনতা দেওয়া 
উচিভ | আমাদের দেশে লবণ মাদকদ্রব্য প্রভৃতি গবর্ণমেন্টের 
একচেটিয়া । ৃ 

এই পরিচ্ছেদে ব্যের বিনিময়ে অন্যান্য দুব্য লওয়ার 
বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে । কিস্তু বাণিজ্যকার্যে দ্রব্যের বিনিময়ে 
অন্যান্য দব্য লইবার প্রথা একবারে উঠিয়া গিয়াছে। ব্যব- 
সায়ীরা নিজ নিজ দব্যের বিনিময়ে ক্রেতাদিগের নিকট অর্থ 
লইয়া থাকে, আবার এ অর্থের পরিবর্তে আপনাদিগের আব- 
শ্যকমত দুব্য ক্রয় করিয়া! লয়। যাহারা স্বদেশ হইতে কোন 
ছুব্য লইয়া বিদেশে বাণিজ্য করিতে ষায়, তাহারা আপন 
আপন দুব্যের পরিবর্তে বিদেশীয়দিগ্ের নিকট অর্থ লইয়া 
থাকে, আবার & ঘর্ধের পরিবর্তে বিদেশ হইতে আপন আপন 
ইচ্ছানুরূপ দব্যাদি ক্রয় করিয়া আনিয়া স্বাদেশে বিক্রয় করে। 
কিন্তু বিদেশে অর্থ পাঠাইয়া ছেওয়া বা তথা হইতে লইযু!_ 
জাসায় ব্যয় প্রভৃতি অনেক অনুবিধা আছে। অনেক স্থলে 
উহা হওয়াও অলস্ভব হইয়া উঠে | হৃতরাং যাহাভে ফোন 
দেশ হইতে বিল্েশে অর্থ বাহির হইয়া না যায়, অথচ বাণিজ্য- 
কাধ্য নিব্বিষ্বে চলিতে পারে, বাণিজ্যব্যবসায়ীরা এইরূপ 
একটা উপায় উত্তাবন করিয়াছেন ইহাদ্থারা বাণিজ্য কাধ্যের 
বিশেষ সুবিধা হয়। বাজার-সন্তূম ও পসার অর্থাৎ বিশ্বাসই 


তৃতীয় অধ্যায়। ১৮৩ 


এই কৌশলের নিদান। ইহাৰাযা দেশবিদেশে বাণিজ্য চলিতে 
পারে, কিন্তু ক্কোন দেশ হইতেই অর্থ বাহির হইয়া হিদেশে 
হায় না । এই কৌশলটাকে বিল অফ একপচেঞ্জ কা বরাত চিট 
ওভ্পী কহে। 
মনে কর বঙ্গছেশ ও টহল পরস্পর ৰাণিজা চলিতেছটে। পাঙ্গর 
নামক এক ভন বিলানী বাধসাদার খনপতাসিং নামক এক জন বাঙালী 
বাবসায়ীকে ১১,০০৭ টাঞচার বিলাতী কাপত বিক্রয় কার্রিলেন। এবং 
কারলাইল নানক আর এক জন ইংএা্ মঞ্জাঙন, হরিদাস নামক 
একজন বাজাল' ব্যবলাদারের নিকট ১০০০৩ চাকার রেশম খবিদ 
করিলেন। এন্লে ধনপহনিংজের নিকট পামর মাছেবের দশ ভাজার 
ষ্টাক। পানা হইতেড়ে, আর ফারলাই্ সাহেবের নিকট ওঠিদাসেব 
৯০০০১ টাকা গাওলা হইতেছে। এস্বলে খনপৎ পানরকে বিলাতা 
কাপের মূলা দশ হাতার টাকা নগদ দিতে পারেন, ও কারলাঈল ও 
ঠরিদাসকে রেশমের জনা ১০ হাজার টাকা নগদ দিতে পারেন। এইরূপে 
সকলের দেন| পাওনা শোধবোধ হইতে পারে। কিন্তু ব্যবসায়ীর! 
এরূপ উপায় অধদদন না করিয়া নিঙ্গনিধিত ফৌশলজ্রমে আপনাদের 
দেনা পাওনা হুকায়া খাকেন। উঠাতে বাবসায়ুও চলিয়। খায়, আর 
এক দেশের অর্ধ অপরদেশে যায় না । মনে কর উরিদাস কারলা টলকে 
বলিলেন? হহাশঘু আগনি আপনার নিকটে আমার প্রাপ্য ১০ কাজা 
টাকা আমাকে নাদিয়। বিলাবাসী পার সাধেৰকে ছিবেন। আবার 
পাম সাঙ্জেবও ধনগংফে বলিলেন, মঙ্তাশয় আপনি আপনার নিকট 
ক্ঞঞ্তামার প্রাপ্য ১০ হাজার (টাকা আমাকে ন| দিয়া ইরিদাসকে 
ছিবেন। এই নিম অনুসারে দেন! পাওন। চুকান হইল | এগন বিবে- 
উন করিয়। ছেখ এই কৌশলঘারা গামর সাহেবও আপনার টাকা 
পালন, আবার হয়দাসও রেশমের দাম পাইলেন, কিন্তু ইংনগ 
হষ্টতে টাকা পাঠাইবার প্রয়োজন $ইল নাও আর বাস্থাল। ভইতেও 
বিলাতে টাক। পাঠাইতে হইল না] হুতরাহ টাকা পাঠাইবার বয় 


ও বিগ সমুদয় বচিরা গেল। অথচ টাকা পাঠালে যেরগ কার্য) হইত 
ইহান্েও অবিকল তাহাই হইল। 


১৮৪ অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার। 


জামদানী মালের মূল্য রানী মালের মূল্যের সহিত ঠিক 
লমান হইলেই এইব্ধপ বিল বাঁ বরাত বিশেষ কাধ্যকর হয়। 
কিন্ত কোনটার মূল্য অপরটা অপেক্ষা ধিক হইলে সমান অংশ 
এক্ধপে কাটাইয়া দিয়া অতিরিক্ত অংশ অর্থকূপে পাঠাতে 
হয় । আবার ক্রেভা বিক্রেতা উভয়ে পরামর্শ না করিলেও 
কেবল বিলের দ্বারাই কাধ্য সমাধা হইতে পারে। মনে কর 
ধনপৎ পামরের কম্মাধ্যক্ষকে এব্সপ একখানি অঙ্গীকারপত্র 
লিখিয়া দিলেন, যে তিনি বা ষ্টাহাকে বিশ্বাস করে এক্প কোন 
ববসায়ীর নিকট কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উহা দাখিল 
করিলেই কর্মাধ্যক্ষ মহাশয় তৎক্ষণাৎ ১০,০০০টাকা। পাইবেন! 
আবার কার্লাইল হরিদাসকে একপ একখানি অঙলীকারপত্র 
দিলেন, ষে হরিদাস বিলাতে কারলাইলের আফিলে, বা কার- 
লাইলকে ঘাহারা বিশ্বাস করেন এরূপ কোন ব্যবসাদারের 
লিকট এ বিল দাখিল করিবামাত্র ১০০০০ টাকা পাইবেন ইহা- 
দ্বারা বুষা যাইতেছে যে পামরের বিলখানি বাঙ্গালা দেশে 
ভাঙ্গাইতে হইবে, আর হরিদাঁসের বিলখালি বিলাতে ভাঙ্গাইতে 
হইবে এক্ষণে মনে কর, পামরের কর্ধাধ্যক্ষ আপন বিলখানি 
নামসহি করিয়া হরিদাসকে দিলেন, ও উহার. পরিবর্তে হরি- 
দাস আবার আপন বিলখানি স্বাক্ষর করিয়া পামরের কর্মাধ্য- 
ক্ষকে দিলেন, ইহাতে উভয়েরই সুবিধা হইল, পামর বিলাতে, 
বসিয়াই আপন টাকা পাইলেন, আর হরিদাস বিলাতে না 
গিয়াও রেশমের মুল্য পাইলেন। এইক্প ছঙ্গীকারকে বিল জব্‌ 
একসচেঞ্জ হহে। কিন্ত এইবপে বদল না করিয়াও কার্ধা 
চলিতে পারে। কারণ কৃতকগুলি লোক বিল ভাঙ্গাইবার ব্যবস। 
করিয়া থাকেন | ই'হারা বিল লইয়া ট/কা। দেন ও উহার পরি- 
বর্তে বিচুকিছু কমিশন লইয়া ধাকেন ও পরিণেহে যাহার! 


ভূতীয় আধায়। ১৮৫ 


বিল দিয়াজছুন উাছাদিগের নিকট টাকা আদায় করিয়া লয়েন । 
বিল এইকপে জনেক হাত ফিরিয়া ভবে যাহাদের বিল ভাহা- 
দের সিকট পেছিভে পারে ও ভাহাদিগকে টাকা দিতে হয়। 
এক্ষণে মনে কর পামর ও হরিদাস উভয়ে একজ হইয়! এপ 
নিজনিজ বিল পরিবর্ত না করিয়াও একপ ব্যবসায়ীদিগের 
নিকট বিল দাখিল করিয়া টাকা লইতে পার়েল। পামর 
বিলাতে ভাক্গাইয়! লয়েন, জার হরিদাস জাপন দেশে তাঙ্গাইয়া 
লয়েন। বিলাহের বিলব্যবসায়ীরা পরিশেষে ধনপতের নিকট 
এ বিলের টাকা জাদায় করিয়া লডুয়ন, ও বাঙ্গালার বিল-বাব- 
সায়ীরা কারলাইলের নিকট উ'হার বিলের টাকা আাদায় 
করিয়া ধাকেন। কিন্ত আদায় হইবার পুর্ধে এ সকল বিল 
অনেক হা ফিরিভে পারে ও জনেক্বার উহাদের দ্বারা 
অর্থের কাধ্য সম্পন্ন হয়। কিন্তু বিশ্বাসই এইরূপ বিল চাঁলাই- 
বার মূল । পরম্পর বিশ্বাস না থাকিলে কেহ কাহারও বিল 
লইতে পারে না। কিন্ত এই প্রঙ্কারে বিলবারাই বিদেশের 
বাশিজ্য প্রায় সম্প্ণকপে চলিয়া থাকে৷ অভএব প্রতিপন্ন 
হইতেছে যে বিশ্বানই বাণিজ্যের মূলাধার। এই বিষয় পরের 
পরিচ্ছেদে পুনব্বার লিখিত ইইবেক 1 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ। 
বিনিময়-পমার বা বারার-মন্্রম 1* 
ষেব্যক্তি অন্যকে ঘর্থ বাঁ অপর কোন দুব্য কর্জদেয় 


* সংক্ষতে “এস” পনের অর্থ হিজার। অতএব বোধ ভয় এট 
প্রসর শব্দের অপজংশেই বাঙ্গালা “গলার” শক্ব নিশ্পয় হইয়া 
খার্চিকে। 
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ডাহাকে উত্তমর্ণ কহে। যে অন্যের নিকট করত গ্রহণ করে, 
তাহার নাম অধমর্ণ। ভুতরাং অন্যের নিকট প্রাপ্য ঘর্থাদিকে 
উত্তম খণ বা! পাওন1 কছে, আর অন্যকে দেয় অর্থাদিকে অধম 
খপ বা দেনা কহে। উত্তমর্ণের সহিত অধমর্ণের ষে সম্ব্থ 
তাহার নাম পদার বা সপ্তম, অতএব পদার বা সন্তম কেবল 
বিশ্বাসের কার্ধ,ঘর্থাৎ ফে ধার লইতে চাহে,তাহার প্রতিবিশ্বাস 
লা থাকিলে কেহই ভাহাকে ধার দিতে সম্মত হয়ন। ইহাদ্বারা 
প্রতিপন্ন হইতেছে, যে অধ্মর্ণের প্রতি উত্তমর্ণের যে বিশ্বাস 
ভাহারই নাম পার বা সম্ভুমু। মনে কর একব্যক্তির এত অধিক 
ধন আছে, যে উহার সদয় অংশই তাহার নিজের প্রয়োজন 
সাধনের নিমিত্ত আবশ্যক হয়না।আর নিজ প্রয়োজন সাধনকরিয়া 
যাহা উদ্ধপ্ত থাকে, তাহ! মুলধনন্বক্ূপে কোন ব্যবসায়ে খাটা- 
ইতেও এ ব্যক্তির ইচ্ছা নাই। আবার ষদিই বা ইচ্ছা থাকে 
তথাপি তাহার ব্যবসায় চালাইবার কিছুমার সুবিধা নাই 
আবার মনে কর আর এক ব্যক্তির মূলধনের অভাব আছে। 
সেই ব্যক্জি মূলধন পাইলে কোন নৃতন কারবার চালাইতে 
জারত্ত করিতে পারে, অথবা নিজের যদি কোন কারবার থাকে 
ভাহা হইলে উহার মূলধন বাঁড়াইতে পারিলে লাভ বাড়িয়া 
উঠে । এপ স্থলে এই দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তিকে এরূপ 
বলিতে পারে মে আপনার যে মূলধন রৃপ1 পড়িয়া রহিয়াছে 

উহা আমাকে ব্যবহার করিতে দিউন, জামি উহা ব্যবসায়ে 
খাটাইয়! লাভ করিতে পারিব, ও আপনি আমাকে ব্যবহার 
করিডে দিবেন বলিয়া এ ব্যবহারের পরিবর্তে আপনাকে 
আসলের উপর কিঞিৎ অধিক দিয়া এতদিনের মধ্যে অথ! 

আপনার আবশ্যকমতে ফেরত দিব 1 একপ করিলে জাপনার 
ধন ও বৃথা! পড়িয়া! ধাকিবে না, আপনি উহা হইতে কিছু কিচু 
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পাইতে পারিবেন, ও জামিও কারবারে খাটাইয়া উহা হইতে 
কিছু লাভ পাইডভে পারিব, আডএব এরূপ করিলে এ টাকা 
হইতে আমাদের উভয়েরই লাত হইভে পারিবে । যদি প্রথম 
ব্যক্তি অর্থাৎ দনীর ধিভীয় ব/ক্কি অর্ধাং যে ধার চাহিতেছে 
ভাহার প্রতি বিশ্বাস থাকে, অর্থাৎ প্রাথী সত্য বধা বলিতেছে 
ধনীর মনে এপ সংস্কার হয়, আর যদি প্রাধী যেকূপ নিয়মে 
ধার চাহিতেছে, ডাহা ধনীর পক্ষে সুবিধাজনক হয়, তাহা 
হইলে ধলী অনায়াসেই প্রার্থীকে নিজ অর্ধ ধার দিতে পারেন। 
এইক্কপে ধার দেওয়া হইলেই ধনী গ্রহীতার উত্তমর্ণ হয়েন, 
জার গ্রহীনা ধনীর অধমর্ণ হয়েল। ধনী অপরকে নিজ্ঞ ধন ব্যষ- 
ভার করিতে দিয়া এ ব্যবহারের পরিবর্তে ফেরভ লইবার 
সময় আসলের উপর কিন্ধিং বৃদ্ধি লইয়া থাকেন । এ বৃদ্ধিকে 
কুমীদ বা হৃদ কহে। এক্ষণে বুঝিতে হইবে যে আধরমর্পণের 
প্রতি উত্তমর্দের ফে বিশ্বাস তাহারই নাম পঙার বাস্তু, ম। 
এ পসারের ভারতময অনুসারে খপ্রার্তি ও সুদ উভয়েরই 
তারতম্য হইয়া থাকে! যাহার অপ্িক পসার আছে অর্থাৎ 
ষাহার প্রতি লোকের অধিক বিশ্বাস সে অন্য অপেক্ষা অধিক 
ধারপাইতে পারে, জার যাহার পসার অপেক্ষান্থত অল্প সে 
ধারও অপেক্ষাকৃত অল্প পায়। এইক্প যাহ'র পসার অধিক 

কট অন্য অপেক্ষা অল্পসদে ধার পায়, আর যাহার পসার অল্প. 
ধার লইছে হষ্টলে তাহাকে অন্য অপেক্ষা জধিক সুদ দিতে 
হয়। ধার কর্জ দেনা পাওন| সমুদয়ই সচরাচর অর্থভ্ার1 সম্পা- 
দিত হইয়া ধাকে। টাকা ধার লইয়াই লোকে আপন ইচ্ছামত 
ভব্যাদি ক্রয় করিয়া লয়। আমাদের দেশে চাঁষাদিগের মধ্যে 
ধান ধার লইবারও রীতি আছে, ইহাবেই চলিত ভাষায় ধানের 
সবাড়ী কহ্ে। 
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উপরে যাহ! লিখিত হইল তারা প্রতিপন্ন হইতেছে 
ফে অন্যের নিকট অর্থ কর্ত্দ করিবার ক্ষমডাকেই পসার বলিয়া 
থাকে। দেশরাল পাত্রভেদে এই পমারের বিভিন্নত1 হয়। যে 
দেশে অর্থ ধার দিলে উহ! ফেরত পাইবার পক্ষে কিছুমাত্র 
সন্দেহ থাকেনা, তথাকার পসার অন্যান্য দেশ অপেক্ষা 
অধিক হইয়া থাকে । ঘর্ধাৎ এক্প দেশে সহজে ও অপেক্ষা- 
কত অল্লমুদে ধার পাওয়া যাঁয়। আর যে দেশে ধার দিলে 
উহা ফেরত পাইবার পক্ষে কিছু সন্দেহ থাকে, তথাকার পসার 
অপেক্ষাকৃত জল্প হইয়া থাকে । অর্থাৎ এরুপ দেশে অর্থ ধার 
পাওয়া অপেক্ষাকৃত দুর্ঘট,ও লইতে হইলেও অথিক সুদ দিতে 
হয়। ইংলগ্ডের পসার আমাদের দেশের অপেক্ষা কিঞ্চিং 
অধিক, ইহার কারণ এই আমাদের দেশে মুদলমানদিগের 
রাজন্বকালে কেহই নিরাপদে আপন অর্থ ভোগ করিতে পারি- 
তনা, জু মুসলমানেরা প্রায়ই প্রজাদিগের ভাঙার মধ্যে মধ্যে 
বিয়া লইত, সুতরাং পাছে কুটিয়। লয় এই ভয়ে সকলেই 
প্রাণপণে জাপন আপন ধনসম্পত্তি গোপন করিয়া রাখিভ। 
অন্যকে ধারকর্জ্ড দিলে অযুকের বিলক্ষণ ধন জাছে ইহা প্রকাশ 
পাইবে বলিয়া কেহই সহজে কাহাকেও ধার দিতে চাহিত না। 
'কাজেকাজেই ধার দিলেও জনেক হুদের কয়ে কেহই আর 
ধার দিভনা। এই রূপ অভ্যাস হইয়া যাওয়াতে ইংরাজ 
গবর্ণমেন্টকেও ইংলগ্ডের অপেক্ষা অধিক কুদে ভারতবর্ষ 
হইভে ধার লইতে হয়, এবং এই জন্)ই জামাদের দেশে 
কোম্পানির কাগজের সুদ ইংলগ্ডের অপেক্ষা, অধিক | যেরূপ 
ভি ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পসারু দুষ্ট হইয়া থাকে, 
সেইকূপ পাত্রভেদেও পারের বিভিন্নত] হয় 1 যে ব্যক্তি ক্ষ - 
রিত্র ও যাহাকে সচ্চরিজ্র ধলিয়া মহলে জানে, ও যাহার খুণ- 
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শোধ করিবার উপযুক্ত সম্পত্তি জাছে, সে ছসচরিত বা 
অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির অপেক্ষা সহজে ও অল্প সুদে ধার 
পাইতে পারে, হৃভয়াং এন্ধপ ব্যক্জির পার অপেক্ষাকৃত 
অধিক বলিতে হইবে। 

পলার কাহাকে কছে তাহ! নিপাঁত"হইল, এক্ষণে পসাঁর 
দ্বার সমাজস্থ ব্যঞ্জিদিগের ও সমুদয় সমাজের কিরূপ উপ- 
কার হইতে পারে তাহার নির্ণয় করা যাইতেছে। জনেকে 
বলিয়া ধাকেন যে পসারই মূলধন। পদার ও মূলধনে কিছু- 
মাত্র প্রভেদ লাই! কিন্ত এয়প বলা কেবল ভ্রাপ্তিমাত্র। 
মূলধন কাহার মাম? যে সপ্চিত ধন হইতে শ্রমজীবীদিগের 
ভরণপোষণ হয়, ও হাহাদ্বারা আমের বেতন প্রদত্ত হইয়া 
থাকে, ভাছাকেই মূলধন কছে। কিন্তু পমার ধার কর্জধ লই- 
বার ক্ষমভাভিস্জ জার কিছুই নহে। অতএব মূলধন ও পঙার 
কিন্বপে অভি হইবে? ধার করিবার ক্ষমভান্বারা শ্রমজীবী- 
দিগের ভরণপোষণ নির্বাহ ও বেতনপ্রার্ডি কখনই সন্ভবে 
না? যদি বল পসার ও মূলধন অভিন্ন নহে বটে, কিন্তু পসার 
হইতে মূলধনের উৎপত্তি হয়। যাহার মূলধন নাই মে পসার- 
দ্বারা মলধন উৎপাদন করিয়া লইতে পারে। কিস্তা বিবেচন। 
করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুব1 যাইবে যে এই কথাটাও ঘুক্তি- 
লঙগত নহে] পমার কাহাকে বলে ইহা! বুঝিতে পারিলেই 
ইহার স্বা্ার্ধ্য বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় থাকিবে না| পুর্ধে 
নিপীত হুইয়াছে যে ধার করিবার ক্ষমতাকেই পসার বলে। 
ছৃতরাৎ স্প্টই বুঝ! যাইতেছে যে পসারদ্বার] নৃতন ম.লধন 
কখনই উৎপনধ হইতে পারেনা, কেবল একের মূলধন পসার- 
দ্বারা জপরের হস্তগত হইয়া থাকে এই হাজে। মনে কর এক- 
জন অপরের নিকট অর্থ ধার লইয়া আপনার মূলধন বাল্ঠা ইল, 
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এ সবলে যদি গ্রহীতার মূলধন পুর্বাপেক্ষা বাডিয়া উঠতেছে 
বটে,কিস্্ উহার মূলধন যে পরিমাণে বাড়িয়া উঠিতেছে, 
উত্তরের মূলধন ও সেই পরিমাণে কমিয়া যাইতেছে, কারণ 
উহা উত্তমর্ণের হস্ত হইতে বাহির হইয়া অধমণে'র হস্তে পড়ি- 
তেছে। অতএব স্পষ্টই প্রতিপন্ধ হইল ষে, পনার দ্বারা মূল- 
ধন উৎপন্ন হইতে পারে না, কেবল হত্াস্তর হয় এই মাত্র। 
কিন্তু এইকূপে মূলধন হস্তাত্তর করাই পসারের উপকার | মনে 
কর এক ব্যক্তির অনেক অর্থ আছে, উহাদারা ভাহার নিজের 
কায় পর্ধ্যা্ুরূপে চলিয়া গিয়াও অনেক উদ্ধত্ত হয়, কিস্তু দে 
সেই উদ্ধত অংশ উৎপাদন কার্ধে। না খাটাইয়া ফেলিয়া 
রাখিয়াছে। এক্কেলে অন্যের উপর তাহার বিশ্বাস থাকিলে সে 
অনায়াসেরই তাহাকে নিজ অর্থ ব্যবহার করিতে দিতে পারে 
এবং গ্রহীতা ধনোৎপাদনকাধ্যে নিয়োজিত করিয়া উহা 
হইতে অধিক ধন উৎপাদন কারিতে সমর্থ হয়। পুর্ধে যে ধন 
অনুৎপাঁদক ছিল ভাহা এইক্ূপে উৎপাদক হইয়। উঠে! কিন্ত 
গ্রহীতার পসার না থাকলে সে কখনই ধার পাইতে পারে ন]। 
জডএব প্রতিপয় হইতেছে, যে দেশের যে ধন অনুৎপাদক 
আবস্থায়ু ধনীদিগের নিকট পতিত থাকে, পসারদ্বারা উহা 
হস্থাত্তর হইয়া উৎপাদক হইয়| উঠে। পসার না থাকিলে 
কেহ কাছাকেও ধার দিতে চাহিভ লা, অতএব দেশের অনেক 
ধনতাগ্ধ অনুৎপাঁদক অবস্থাতেই পড়িয়া থাকিত। অতএব 
প্রতিপন্ হইডেছে, হে যদিও পার নৃতন মূলধনের উৎপাদিক 
নহে, কিপ্ত ইহাদ্ধারা দেশের যাবতীয় অনুৎপাদক মূলধন উৎ- 
পাদক অবস্থায় পরিণত হয়। এইক্সপে ধনোৎপাদনকার্য্যের 
লাহাষ্য কয়াই পসারের কাধ্য। আবার যদি পগার লা খাকিত, 
কদর্থাৎ কাহারও প্রতি কাহারও বিশ্বাম না থাকিত, তাহা হইলে 
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কেহই অপরের ধন ব্যবহার করিয়া উহা হইডে ধনোৎপাদন 
করিতে পারিভনা। সকলকেই অল্পই হউক বা অধিকই হউক 
কেবল নিজ লিজ মূলধল মাত্র ব্যবহার করিতে হইত। কিন্তু 
অনেক ব্যবদায়ে অধিক মূলধনের প্রয়োজন, অধিক পরিমাণে 
ধনোৎপাদন করিতে হইলে অধিক মূলধনের আবশ্যকতা, কিন্ত 
একজন দ্বারা কখনই তত অধিক মূলধন সংগৃহীত হইতে 
পারিতনা, কাজেই বড় বড় কারবারে কেহই হস্তক্ষেপ করিতে 
পারিত না। কিন্ত পসার থাকাতে এক ব্যক্তি আবশ্যকমত 
পরের মূলধন ব্যবহার করিতে পারে, স্বুভরাৎ লোকে জনা- 
য়াসেই নিজের মৃল্ধন জল্পমাত্র ধাকিলেও সণ করিয়া নিজ নিজ 
কারবার বিস্তুহ্ করিতে সমর্থ হয়। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হই- 
তেছে বে পসার্‌ দ্বারা মূলধলের উৎপাদিকা শক্জির ও হদ্ধি 
হইয়া ধাকে। আবার ষদি পসার না ধাঁকিত ডাহা হইলে 
সকলকেই কেবল নিজ নিজ মূলধল দ্বয়ংই ব্যবহার করিতে 
হইভ, কেহই অপর্তক ধার দিতে চাহিত লা। বিস্ত সকলেই 
কিছু ব্যবসাদার হইতে পারেনা, টাক ধার দিয়া সুদ খাওয়াই 
অনেকের কাধ্য, সুতরাং এটকুপ হত্তাত্তর হইয়া হভ টাক! 
ধনোৎপাদনকাধ্যে নিয়োজিত হইয়া থাকে পদার না ধাকিলে 
তত্সযুদয় সম্পূর্ণরূপে অনুৎপাদক জবগায় পড়িয়া! ধাকিভ। 
কিন্তু পসার থাকাতে লোকে অপরকে ধার দিতে পারিতেছে, 
কপরে উহা! লষ্টয়া উৎপাদনকারধ্যে নিয়োজিত করিডেছে, 
আুতরাং উহা অনুৎপাদক জবস্থায় না থাকিয়া উহা দ্বারা, 
ধনোৎপাদল হইতেছে! জাবার ব্যান্থের সংস্থাপন হওয়াতে 
এ্র্ধপ খপ-প্রদান-কাধ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে । ইহাকারা। 
কাহাকেও নিজ নিষ্ঞ দৈনিক ব্যয়ের উপযুক্ত অপেক্ষা অধিক 
ধন নিজের নিকটে রাখিতে হয়না, সকলেই অতি জরমাজ 
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অর্থনিজের নিকট রাখিয়া বাকী কোন ব্যাঙ্থে জয়া দেয়, 
ইহাতে কিছু কিছু সুদও পায়, ও আবশ্যকমত ন্যান্থের নিকট 
চাওয়া করিবামাত্র পাইয়া থাকে । এই প্রকারে ব্যান্কে ষত 
টাকা জঙা হয়, ব্যাঙ্ক তাহার ভিন ভাগের এক ভাগ নগদ জমা 
রাখিয়া বাকী কোন ব্যবসায়ে নিয়োপ্রিত করেন অথবা ব্যৰ- 
াদারদিগকে স্থদ লইয়া ধার দিয়া থাকেন। সমুদয় সঞ্চিত 
ধনের তিন ভাগের এক ভাগ উপাত রাঁথিলেই ছিন দিন যত্ত 
উাকার দাওয়া হয় তাহা মিটিয়। যায়। অভঞএব স্বিয়া দেখ 
ইহান্বারা দেশের প্রায় সমুদয় ধনভাগ উৎপাদনকার্ষোয নিয়ো- 
জিত হইতেছে কি না? কিস পসার না থাকিলে কেহই 
ব্যাঙ্ককে ধার দিত না, বা ব্যাঙ্কের নিকট গচ্চিত রাখিভ লা! 
আুতরাৎ দেশের ধনভাগের অনেকাৎশ অনুৎপাদক অবস্থাতেই 
পড়িয়া থাক্িত। অভএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে পসারদ্বারা 
ধানোৎপাঁদন ও ধনবিজ্ৃতি উভয়েরই সাহাষ্য হইয়া থাকে। 
কিস্তু উক্ত প্রকারে ধনের উৎপত্তি ও বিভ্তূতির সাহাষ্য তিন 
পসারের বারা আর একট মহৎ উপকার হইয়। থাকে, অর্থাৎ 
ই্াপ্থারা বিনিময়ক্রিয়াথ বিশেষ সুবিধা হয়। পলার দ্বার! 
যেয়প ধার করিতে পারা যায়, মেইক্ূপ.র্থ না দিয়াও ক্রয় 
করিতে পারা হায়, সুডরাৎ পসার. যেরূপ ধার করিবার ক্ষমভা- 
স্বরূপ সেঈরপ আবার ইহ ক্রয় করিবার ক্ষমতাম্বররপ ও বটে। 
ইহাদ্াারা প্রতিপন্ন হষ্টতেছে যে পমারদ্ারা অর্থের সকল 
কাধ্যই চলিয়া, যাইতে পারে. ফলভঃ সযৃদয় ব্যবসায়ের উন্নতি 
সম্পূর্ণকপে পসাটরর উপর নির্ভর করে। পসার অর্থের প্রাতি- 
মিধিম্বন্বপ। অর্থের পরিবর্তে ষেব্ূপ তাবৎ ভ্তব্যই পাওয়া 
ফায়, সেইন্ধপ পসারের পরিবর্তেও তাবৎ সামগ্রীই পাওয়া 
যাইতে পারে। ছৃতরাৎ অল্পমাজ অর্থ লইয়াও পসারের সাহায্যে 
বড় বড় কারবার চালান যাইতে পারে ৯ 
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যখন কোন ব্যক্তি পসার দ্বারা জন্যের নিকট অর্থ ধার লয়, 
ভখন ফে ব্যক্তি অন্যের পসারের উপর নির্ডয় করিয়া অপরকে 
অর্থ ধার দেয় সে গ্রহীতার নিকট প্রতিশোধ করিবার জঙ্গী- 
কারপত্র লেখাইয়া লইয়া খাকে। এইরূপ ধার প্রতিশোধ 
দিবার অঙ্গীকারপঞ্জ নানা প্রকারের হইতে পারে, কিন্ত সকল 
গুলিই পসারের কার্য, শৃতরাৎ এই সকল পত্রাদিকে পসারের 
ভিন্ন ভিন্ন আকার বলিলেও বলা যাইতে পারে। উপরি উল্লি- 
খিত প্রকার পসারের বিনিময়ে দ্রব্যাদি আয় করিতে হইলে 
ক্রয়ের সময় বিক্রেতাকে কিছুই টাকা দিতে হয় না, জার 
ক্রেতা ও বিক্রেতার পরম্পর দেনা নেন ধাকিলে কাহাকেও 
অপরকে টাকা দিতে হয়না, উভয়ের দেনা পাওনা কাগজে 
কাগজেই পরিশোধ হইয়া যায়, কেবল কাটিয়া যাইবার পর 
ষাঙ্কা কিছু অধিক দেনা পড়ে, ভাহাকে এ অধিক দেনাটামাজ 
দিডে হয়। পার যে যে আকারে প্রচারিত হইয়া থাকে এক্ষণে 
তাহাদের প্রতোকের নাম উল্লেখপুর্বক কাহার দ্বারা কিরপ 
উপকার হইয়া ধাকে তাহা বিশেশ্রূপে বর্ণিভ হইতেছে। 
১ খাতায় খাতায় দেনা পাওলা। ইবিল জন্ক একসচেঙ্জ বা 
বরাত চিটি। ৩ ব্যা্কনোট | ৪ চেক. | ৫ হণ্ডি। 

১ খ্বাভায় খাভীয়ু দেনা পাওনা । মনে কর শশিভূষণ ও 
পঞ্পচন্্র উভয়েরই পরস্পর কারবার জাছে। পদ্মচন্দ্র কাগজ 
ও পৃত্তকের কারবার করেন ও শশিভূষণের যুদ্ান্জ আছে, 
এ ছাপাখানায় শশিতৃষণের পৃত্তক ছাপা হয়। পদ্পচন্্র শশি- 
ভূষণের নিকট প্রত্তক লয়েন ও শশিভূষণ পজ্জচঙ্জের নিকট 
কাজ ও কালি লয়েন, গ্চন্্র শপিঢুষপের নিকট ক্রেডিটে 
মাল লয়েন, শশিভূষ্ণ ও পল্পচক্জ্রের নিকট ক্রেভিটেই লয়েন। 
এস্থলে পঞ্পচন্তর ও শশিতৃহণ ইহাদের উভয়ের কেছই কাহাকেও 
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নগ্ধদ টাকা দেল না, কেবল প্রত্যেকে আপন আপন থাতায় 
অপরের নামে জমাঁধরচ করিয়া লয়েন। বৎসরের শেষে 
হিসাহ মিটাইবার সময় উভয়েই পরস্পরের হিসাব কুঙ্গু দিয়া 
দেনা পাগুন1 কাটাইয়া দেন! যদি উভয়েরই দেন] ও পাওনা ঢুইই 
ঠিক সমান হয়,তাহা হইলে কাহাকেও এক পয়সাও নগদ দিতে 
হয় না। কিন্তু যদি কাহারও কিছু ফাজিল দেন! হয়, তাহা 
হইলে তাহাকে এ ফাজিল দেনামাত্র নগদ টাকায় পরিশোধ 
কন্ধিতে হয়। অথবা। তাহাও না করিয়া নুতন শনের খাতায় 
জেয টালিয়। রাখিয়া দেওয়াও চলিতে পারে। স্ৃতরাৎ একপ 
হইলে পরস্পর কিছুই টাকা না দিয়াও কারবার চালান 
ষাইতে পারে। এক্সপস্থলে দ্রব্যের বদলে দ্রব্য লওয়া হয় 
বলিদেও একপ্রকার বলা যাঁয়। 

২1-পরম্পরের দেনা পাওন| থাকিলেও কেবল বিল অব. 
একস.চেজ স্বীরাই দেনা শোধ করা যাইতে পারে। বিল অব. 
একস্‌চেঞ্জ কাহাকে বলে, কি প্রকারে উহাদ্ধারা দেনা শোধ 
করা ফাইভে পারে, কিক্পপে বিল অর্থের প্রতিনিধিম্বর্ধপ ব্যব- 
হড হইয়া থাকে, এই সমুদয় বিষয় পুর্ব পরিচ্ছেদে সবি- 
স্তরে বর্ণিত হইয়াছে। অভএব এস্থলে উহার আর গুনরুল্লেখ 
করিষার প্রয়োজন নাই, ভবে এই মাত্র বলিলেই পর্ধ্যা্ 
হইবে, হে হি কাহারও অন্যের সহিভ বিশেষ পরিচয় না 
থাকা প্রন্ৃত্তি কারণে তাহার বিল লইতে কোন রূপ আপত্তি 
থাকে তাহা হইলে সে এ দ্বিভীয় ব্যক্তিকে বিশ্বাস করে 
এত কোন ব্যান্থের দ্বারা উহা এননর্স অর্থাৎ স্বাক্ষর করা- 
ইয়া লইডে পারে। একপ হইলে এ ব্যাঙ্থ এ বিলের যামিন 
শ্ববপ হুয়েন, জর্ধাৎ ফাহায় বিল সে নিয়মিত সময়ের মধ্যে 
টাকা না দিলে ব্যান্থকে ই টাকা দিতে হয়। হে ব্যক্তি বিল 
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লয়েন তিনি আবার টাকা লষ্য়া অন্যকে এ বিল বিক্ুয় 
করিতে পারেন, বিক্রয় করিবার সময় এ বিলের পৃষ্ঠে বিজ্ে- 
ভাকে এনভর্স করিয়া দিতে হয়। এইকপে এনভর্ল হইতে 
& বিল অনেক হাত ফিরিয়া যাইতে পারে ও উহাছ্ছারা জর্থের 
কাধ্য নির্বাহিত হইতে খাকে। 

৩ ফর কোন ব্যান্থ জাপন পদার অর্থাৎ সন্ত, মের [ ক্রেন" 
ট্রে] উপর জনোর নিকট টাকা ধার লয়েন, তাহা হইলে 
ব্যাঙ্ক টাকা দিবার ষে অঙ্গীকার পঞ্জ দেন তাহার নাম মোট । 
ব্যাঙ্কনোট ও বিল এই উভয়ের পরম্পর প্রভেদ এই যে ব্যাস্- 
নোটের জঙ্গীকৃত টাকা দাওয়া করিবামাজ দিতে হয়, কিন্ত 
বিলের টাক! কোন নির্ঘায়িভ সময়ে দিবার অঙ্গীকার করিতে 
হয়। আবার ব্যান্থনোটের কতকগুলি এরূপ বিশেষ গুদ 
জাছে, যাহা! বিল জব এক সচেঞ্জের থাকিতে পারেনা । সকল 
দেশেই এক একটা রাজকীয় ব্যাস্ক থাকে, জর্ধাৎ দেশের শ্ববর্ণ- 
মেন্টই দেই সেই ব্যাস্ের প্রতিভূ। এ ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রচারিত 
নোটের টাকা ব্যাঙ্ক না দিলে উহা গবর্ণমে্টকে দিতে হয় | ইৎ- 
লগে রাজকীয় ব্যাঙ্ছের নাম ইংলের ব্যাস্ক । আমাদের দেশের 
রাজকীয় ব্যান্থের নাম বাঙ্গাল ব্যাস্ছ। গবর্ণমেন প্রতিতূ হও- 
য়াতে এইরপ ব্যান্থের নোট আইনামাসরে জহিকল টাকা স্বয়প 
্যবঘত হটয়া থাকে যেয়প টাকার পরিবর্তে সকল ভ্রব্যই 
পাওয়া যায়, সেইরপ বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের নোটের বিনিময়ে তাবৎ 
জব্যই পাওয়া গিয়া ধাকে ৷ আমাদের দেশে এক্ষণে £ টাকা 
পর্ধ্যত্ত ব্যান্থ নোট প্রচলিত হইয়াছে। কিন্ত রাজায় চিহ্নিত 
ব্যাস্থব্যাতিরিক্ত দেশে অন্যান্য যে সকণ ব্যাস্থ ধাকে' তাহা- 
দিগের প্রচারিত নোট টাকায় পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় না। 
রাজার চিহ্নিত ব্যাঙ্ক সকল নোট প্রচারণ বিষয়ে একটা 
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নিয়মের অধীন | অর্থাৎ ইহাদের সোণারপায় যত টাকার 
সঙ্গতি থাকে ইহারা তদপেক্ষা অধিক টাকার নোট বাহির 
করিতে পারে না। কারণ দাওয়া করিবামাত্র ইহাদিগ্রকে সযু- 
দায় নোটেরই টাকা দিতে হয়,সুরাৎ লঙ্গতির অপেক্ষা অধিক 
টাকার নোট বাহির করিলে কি প্রকারে সমুদায় দাওয়ার টাকা 
দেওয়া সম্ভব হইতে পারে? দাওয়ার টাক! দিতে না পারিলে 
ব্যাঙ্কের সম্বম নই হইয়া যায়। সে যাহা! হউক, পরীক্ষা্ধারা 
নিণীত হইয়াছে যে যে ব্যাঙ্কে ষত টাকার নোট বাহির হয়, 
সেই টাকার তিন ভাগের এক ভাগ সব্দাই মঞ্ুদ রাখিলেই 
সযুদায় দাওয়াই মিটান যাইতে পারে। স্তরাৎ ব্যাঙ্ক এইরূপ 
এক ভাগ দৈনশ্দিন দাওয়া মিটাইবার জন্য মঞ্জু রাখিয়া বাকী 
নানাপ্রকার ধনোৎপাদন কার্যে নিয়োজিত করিয়া থাকেন । 
৪1 বিল অব একস্েপ্ট ও ব্যাস্কনোট এই দুই আকারে 
দেশের পমার যেরূপ অর্থের প্রতিনিধি স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে,চেকও অবিকল সেই প্রকারে অথের কাধ্য করে লোকে 
নিজ্জনিজ অর্থ নিরাপদে রাখিবার নিমিত্ত ও সুদ পাইবার 
উদ্দেশে কোন না কোন ব্যাঙ্কে জম] রাখিয়া! থাকে ও আব- 
শ্যকমত চিঠি কাটিয়া এ টাকা হইতে যত প্রয়োজন হয় ফেরত 
লইয়া থাকে । মনে কর শশিড়ৃষণের বাঙ্গাল ব্যাস্কে ১০০০০ 
টাকা জমা আছে। ব্যবসায়ন্ৃত্রে শশিতৃষণের নীলমনিকে ৫০০ 
টাকা দিবার প্রয়োজন হইল। এস্বলে শশিভৃষণ বাঙ্গাল ব্যাস্থে 
চিঠি লিখিয়া জমা ১০০০০টাকা হইতে ৫০০টাকা ফেরত আনিয়া 
নীলমণিকে দিতে পারেন। কিন্ত এক্সপ করিয়া টাকা ফেরত 
আনিয়া দেওয়া তাদুশ সুবিধার নহে । সুডরাৎ শশিভৃষণ 
ওরপ না করিয়া লীলমণির মারফত ব্যান্থকে এই বলিয়া পত্র 
লিখিয়] দেন যে নীলমনি যাহার প্রেরিত লোককে ছথব। 
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পঞ্জবাহককে পত্রপাঠ মাত ৫০০ টাকা দিকে নীলমণি এ চিঠি 
ব্যাস্কে পাঠাইলেই উক্ত টাকা পাইয়া থাকেন। এইরূপে ব্যান্ের 
উপর লিখিত পত্রকে চেক কছ্ছে। যে ব্যক্তিকে চেক দেওয়! 
হইল তাহার হয় ত নগদ টাকার প্রয়োজন না হইভেও পারে। 
হয় ভ সে ব্যক্তি এ চেক যে ব্যাস্কের উপর চেক কাটা হইয়াছে 
বা জন্য যেকোন ব্যাঙ্থে তাহার হিসাব আছে তথায় জাপন 
দামে জম] করিয়া দেয়। অথবা নাম এনভর্স করিয়] অন্য কাহা- 
কেও দেয়, সে আবার জাপন নাম এন করিয়া জপরু এক 
ব্যক্তিকে দেয়। এইন্ধপে বিল ও নোটের ন্যায় চেকও অনেক 
হাড ফিরিয়া টাকার কার্ধ্য করিতে পারে। ফলতঃ ব্যাঙ্কের 
নিকট ষত টাকার চেক আইসে, ভাহার তিন ভাথের এক ভাগ 
নগদ ম্্রদ রাখলেই সযুদায় দাওয়া মিটাল যাইতে পারে। 
পার লিল, নোট? চেক, সতী প্রন্ঠাতি নানাবিধ আকারে 
যেক্পপে অর্থের পরিসর্তে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাই বর্ণিত 
হইল | এক্ষণে উহা অর্খের প্রতিনিধি ম্ব্পে ব্যব্গত হইয়া 
জব্যানির মূলের প্রতি কিরূপ কাধ্য করে তাহা বিবেচিউ 
হইতেছে। পুক্বে কথিত হইয়াছে যে, যে সকল ব্যবসায়ে 
জধিক টাকার হাল একত্র বিক্রীত হইয়া থাকে, সেইরূপ তাবৎ 
ছোলসেল কারবারই বিলের দ্বার! নিব্বাহিত হয়। অর্থাৎ 
দিও এরপ শবলে ড্রব্যাদি ছর্থের পরিবর্ডে বি্রীত হয় বে, 
কিস্ত উহাদের মূলা দিবার জন্য নগদ টাকা ব্যবহারের প্রয়োজন 
হয় না। উহা বিল জব একস্চে্জ দ্বারাই নিষ্পান্দিত হইয়া] 
ধাকে। আবার একখালি বিল জনেক হাত ফিরিয়! অনেকবার 
টাকার প্রভিনিধিস্বকপ ব্যবঘত হইতে পারে। মনে কর, এক 
ব্যক্তি অপর এক জনের নিকট একখানি ১০০০০ টাকার বিল 
লইল। দে জাবার উহার পৃষ্ঠে নাম এনডল' করিয়া দিয়া উহা! 
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ছারাই অন্যের নিকট মাল খরিদ করিল। আবার এই ব্যক্তিও 
অন্য এক জন মহাজনের নিকট & বিল দিয়াই মাল লইল। 
এইক্লপে এ বিল ভাঙ্গাইবার পূর্বের উহাতে বহসংখ্যস্ক সহি 
হইতে পারে। অর্থাৎ একখানি বিল বহুবার অর্থের প্রতিনিধি" 
স্বক্ূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক্ষণে প্রতিপন্ন হইতেছে, যে 
ষতক্ষণ পর্যযস্ত একখানি বিল হস্তাস্তর হইতে থাকে, ততক্ষণ 
পর্ধ্যস্তই উহ দ্বারা টাকার কাধ্য সম্পূর্ণরপে নির্ববাহিত হয়। 
কারণ ষদি বিলের ব্যবহার না ধাক্ষিত ভাহা হইলে উহার 
পরিবর্তে টাকা দিতে হইত সন্দেহ নাই। উপরে যে ১০০০ 
টাকার বিলের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে,ভাহা দ্বারা অনেক- 
বার ১০০০০ টাকার কার্য সম্পাদিত হইতেছে? কিস্তু যদি 
উহার ব্যবহার প্রচলিত না থাকিত, তাহা হষঈটলে এক্ষণে যত 
বার এ বিল খানি হস্তাস্তর হইতেছে, তত বারই প্রত্যেকবারে 
১০০০ টাকার প্রয়োজন হইত | কিন্ত উহার ব্যবহার প্রচলিত 
গাকাতে একবারমাজ & টাকার প্রয়োজন হয়। আবার অনেক- 
বার উহ দ্বারা এ টাকার কাধ্য হইয়া থাকে। পণ নিরূপণ 
প্রস্তাবে কথিত হইয়াছে, ঘষে যদি কোন ভ্রব্যের সরবরাহ 
পুর্বাপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে উহ্বার সহিত তুলনায় 
অন্যান্য ভাব দ্রব্যের ধুল্যই কমিয়া স্বায়। মনে কর, অর্থ 
ভিন্ন অন্যান্য ভাবৎদ্রব্যেরই সব্জরাহ অধিক পরিমাণে বাড়িয়া 
উঠিল। কেবল টাকার সব্রাহ যেরূপ ছিল তাহাই রহিল। 
-এবপ হইলে অর্থের সহিত তুলনায় জন্যান্য সমুদায় দ্রব্যেরই 
মূল্য কমিয়া যাইবে। অর্ধাৎ জন্যান্য ভ্রব্যের মহিত ভুলনায় 
ঘর্থের মূল্য পূর্বাপেক্ষা বাড়িয়া উঠিবে। দুতরাঁৎ এরপ হইলে 
পুর্ধাপেক্ষ৷ অল্প জরে পূর্বাপেক্ষা অধিক ভ্রব্য বিক্রয় হইতে 
ধাকিবে, ও ইহাতে ব্যবসায়ের ক্ষতি হইয়া! উঠিবে। এই অনু- 
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বিধা নিবারণ করিতে হইলে টাকার সব্ধযাহ পুর্বাপেক্ষা বাড়া- 
ইতে হইবে। অর্থাৎ পুর্ববাপেক্ষ। অধিক টাকা! মুদ্রিত করিভে 
হইবেক। কিন্ত লোগা রূপা জতিশয় দুষ্পাপ্য পদার্থ, ইচ্ছা 
করিলেই উহার সংরাহ বৃদ্ধি কর! যাইতে পারে না। ছুডরাং 
এই অসুবিধা নিবারণের নিমি পসারই বিলের জাকারে জের 
প্রতিনিধিশ্বজপে ব্যবহৃত হয়| বিলের ব্যবহার হওয়াতে 
এরপ স্থলে যুদ্রার সব্ধবরাহও বাড়াইতে হয় না, ও মুদ্রার সযু- 
দায় কার্ধ/)ই অনায়াসে নির্বাহিত হইয়া যায়। অতএব প্রৃতি- 
পন্ন হইছে, ফেষদি বিলের ব্যবহার প্রচলিত না থাকিত, 
স্কাবৎ ক্রয় বিক্রয়ই অর্থের ছারা সম্পাদিত হইত, ভাহা হইলে, 
য় পূর্্বাপেক্ষা ধিক অর্থ প্রচারিত করিতে হইত, নতুবা 
লযুদায় ভ্রব্যেরই পণ কমিয়া যাইহ। কিম্বা বিলের ব্যবহার 
প্রচলিত ধাকাতে এই ছুইয়ের একটাও হইতে পারে না। অভ- 
এস বিবেচনা করিয়া দেধ, অর্থের প্রতিনিধিম্বরূপে পমারের 
ব্যবহার হওয়াতে বাণিজ্য কাধ্যের কতদূর সুবিধা হয়। কারণ 
বিল, নোট প্রন্টতি ভাবং কাগজই পসারক্ে কাধে পরিণত 
করিবার উপায়মাজ | ুতরাঁৎ ইহাদের দ্বারা যে যে কাধ্য হয়, 
তৎসযুদয়ষ্ট পসারের কাধ্য। 

আবার বিলের অপেক্ষা ব্যাক্কনোটের স্বার। অধিকতর 
ফাধ্য সম্পাদিত হইয়া থাকে । হোলসেল বিক্রয়েই কেবল 
বিল ব্যবধত হইয়া থাকে, কিন্ত ব্যান্ধ নোট ছারা খুজরা ক্রয় 
বিক্রয় পধ্যস্ত সাধিত হয়? জাবার বিল জব একশ্চে্জের 
ব্যবহার না থাকিলে, ব্যবসায়ীদিখের খাতায় খাতায় দেনা 
পাওনা নিকাস হইতে পারিত, টাকা না হইলেও খাচার হিসা- 
বেই কথছ্ছিৎ কাধ্য চলিতে পারিত। কিন্তু যে নকল কাধ্যে 
নোটের ব্যবহার হয়, নোটের ব্যবহার প্রচলিত না ধাফিলে 
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ইলকল বাধ্য অবশ্যই টাকার প্রয়োজন হইত | পুরে কথিত 
হইয়াছে, যে ব্যাঙ্থ হইতে যত টাকার নেট বাহির হয়, তাঁহার 
তিন ভাগের এক ভাগ নগদ মৌল্জুদ রাখিলেই তাবৎ দাওয়াই 
মিটান যাইতে পারে। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, কোন 
একখানি নোট ষত দিন ঘুরিতে থাকে, তত দিন উহা! ছারা 
উহার মূল্যের ঢুই- তৃতীয়াংশ জন্য কার্য ব্যবহার করিয়া 
লাভ করা যায় । এবং উদ্থা দ্বারাও উহ! হৃত টাকা মূল্যের তত 
টাকারই কাধ্য চলিয়া যাঁয়। মনে কর, বাঙ্গাল ব্যাস্ক হইতে 
প্রতি বতসর ত্রিশ কোটি টাকার নোট বাহির হয় টি এব 
পুৰ্ধোজ নিয়ম অনুসারে প্রতিপন্ন হইতেছে, যে নোট প্রচা- 
রিত আছে বলিয়া এস্লে উহা! ছ্বারা অতিরিজ্ঞ। ২০,০০০০০০০ 
টাকার কাধ্য চলিতেছে। যদি মোটের প্রচার না থাকিত, 
তাহ1 হইলে এক্ষণে যত টাকার মুদ্রা প্রস্তত আছে, তাহার 
উপর অধিক ২০ কোটি টাকার মুদ্র। প্রন্্রত করিতে হইত | ন 
করিলে অর্থ ছুমুল্য হইয়া উঠিত ও উহার সহিত তুলনায় 
ন্যান্য ভাব ড্রব্যেরই মূল্য কমিয়া যাইত। অর্থাৎ সযদয় 
দ্রব্যের পণ পুর্বাপেক্ষা অল্প হই উঠিত। কিন্তু এক্ষণে প্রতি 
বৎসর যত টাকার নোট নাহির হইয়া থাকে, যদি হঠাৎ তাহ। 
অপেক্ষা অধিক টাকার নোট বাহির করা যায়, তাহা হইলে 
জব্যাদির মূল্য কিন্তপ থাকে? জধিক অর্থের প্রচার হইলে 
অন্যান্য ভ্রব্যের সাঁইত তুলনায়, অর্থের মুল্য কমিয়া যায়, ও 
অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া উঠে। কিজ্ত যদি যত অধিক 
টাকার মোট বাহির করা হয়, দোগাক্কপাঁয় তত টাকার যুদ্রার 
গ্রগর বন্ধ করা যায়, তাহা হইলে ভ্রব্যের মূল্য যেরূপ ছিল 
ভাহাই থাকে, বাড়িয়া উঠিতে পারে না। কারণ এরূপ স্থলে 
ঘেমন এক দিকে অর্থের প্রতিনিধি বাড়িয়া উঠয়াছে, তেম- 
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মই অপর দিকে মুদ্রা কমিয়া যাইতেছে, সু ছরা ং অথের গ্রচার 
এককপ থাকিয়। যায় ও ভ্ত্রব্যাদির মূল্য ও পুর্বাপেক্ষা বাড়িয়া 
উঠিতে পারে না। 
উপরে যেরূপ নোটের বিষয় লিখিত হইত, এ নোটের 

পরিবর্তে দাওয়া করিবামাত্র ব্যাঙ্কে টাকা! দিতে হয় । রাজ" 

চিন্ধিত ব্যাঙ্ক আপন নোটের পরিবর্থে সোগাকপায় টাকা 

দিতে বাধ্য, আর অন্যান্য ব্যাঙ্ক আপন জাপন নোটের পরিবর্তে 
দাওয়া করিবামাত্র রাঁজচিদ্ছিত ব্যাঙ্ছের প্রচারিত নোট বা 
সোণাস্পার মুদ্রা দিতে বাধ্য। কিন্ত এইকূপ নোট ভিন্ন আর 

এক প্রকার নোট প্রচারিত হইতে পারে, ইহাদের পরিণপ্ে 
ব্যাঙ্ক সোণাকপার টাকা দেন ও লা, দিতে বাধ্যও নতেন। 

বিশেষ দুঃনময় উপক্থিত হইলে গবণমেন্ট এষ্টরূপ নোট বাহির 
করিতে পারেন। এইকপ নোউ বাহির কবাতে দেশের কাধ্য 
চলিয়াষায় ও সোগান্তপার টাকা অন্যান্য কাধ্যে ব্যতিত 

হইতে পারে আমাদের দেশে একপ নোটের প্রচার নাই। 

ইংলও দেশে ১৭৯৭ খু$ অন্দ হইডে ১৮১৯ খৃঃ অন পর্যন্ত 

এইন্কপ নোট প্রচারিত হইয়াছিল। আমেরিকার অন্তর্গত ইউ- 

নাইটেড, স্টেট প্রদেশে যখন ক্রীতদাস ব্যবহারের প্রথা রাহিভ 
করিরার জন্য গৃহযুন্ধ হইয়াছিল,তখন তথায় এক্ধপ নোট প্রগা- 
রিত হইঘ়াছিল। কিন্তু এইকপ নোট রাজচিহ্নিত ব্যাঙ্ছের 
নোটের ন্যায় যদি অবিকল টাক্কার প্রতিনিধি স্বরূপ ব্যবহার 
করিবার আইন হয়, তাহা হঈলে গবর্ণমেন্টের লাভ হয় বটে, 
কিন্ত এর্প নোটের গ্রাহকদিগ্ধের বিলক্ষণ ক্ষতি হইয় থাকে । 
জতএব এক্ধপ করা গবণমেন্টের কর্তব্য নহে । জার এপ নোট 
অধিক দিন প্রচারিত রাখাও অকর্তব্য, ইহাতে দেশের জমঙগল 
ভি আর কিছুই হয় লা! জহএব বিশেহ দুঃসময় উপস্থিত না 
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হইলে আর এক্ধপ নোট বাহির কর! কোন মতেই বিধেয় নহে! 

ব্যান্থনোটের ন্যায় চেকের দ্বারাও অর্থের কাধ্য নির্বাহিভ 
হয়, হৃতরাৎ যদি চেকের ব্যবহার প্রচলিত না থাকিত, তাহা 
হইলে হয়, মুদ্রা বাড়াইতে হইত, নভভুবা সমুদয় দ্রব্যেরই মূল্য 
কমিয়া যাইত 1 কিস্তু চেকের ব্যবহারদ্বার। মুদ্রা না বাড়াইয়াও 
অনায়াসেই উহার কার্ধ্য চলিয়া যাইতেছে । এক্ষণে স্পই 
প্রতীয়মান হইল যে পসারদ্বারা সমাজের কত উপকার হইয়া 
থাকে। পমারের ব্যবহার না থাকিলে বাণিজ্যাদি কাধ্যের 
কতই অসুবিধা হইত তাহার ইয়া কর] যায় না। 

পসারঘার। আর একী উপকার ভমু। অর্থাৎ ট্তাঘ্বার। লোকের 
ক্রয় করিবার ক্ষমতারদ্ধি গয়, ক্রঘ্ করিবার ক্ষমতারাদ্ধ হটলেই আবার 


জন্যাদির প্রয়োজনরি হইয়া উঠে, ও ক্রমশঃ বাণিজ্যের আদি 
চইতে থাকে। 

ক্রয় বিক্রয় বাবসায়ে গসার শব্দের অর্থ ঘেরূপ বিশ্বাস, অন্যান্য 
তাবৎ বাবসায়েই পসারের অর্থ সেইরপে বিশ্বাস ভির আর কিছুই 
নছে। চিকিধমক উকীল প্রভৃতির প্রতি লোকের বিশ্বাস রদ্ধি তইলেউ 
লোকে তাহাদিগকে কার্ষোর পরিবর্তে টাকা দিতে অধিকতর টচ্টক 
হয়া খাকে। শুতরাং পসার বাড়িলেই তাৰ ব্যংসায়েরই আয় রদ্ধি 
হয় ইহ! স্পইউই প্রতীপ্রমান ইইল। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ | 
বিনিময়-সুদ। 
জপরের অর্থ ব্যবহার করিতে হইলে উহা! পরিশোধ করি- 
বার লময় আমলের উপর কিঞ্চিৎ অধিক দিতে হয়ই বৃদ্ধিকে 
কুসীদ বাজুদ কহে। জধমর্ণ উত্তমর্ণের অর্ধ ব্যবহারপূর্বীক 
ব্যবসায়াদি করিয়া লাত করিয়া খাকে, অথবা ফে কোন 
প্রকারে হউক উপকৃত হইয়া! খাকে, হুভরাৎ এ ব্যবহারের 
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মূল্যন্বস্ধপ অধমর্ণ আপন লাভ হইতে কিছু অংশ উত্তমর্পকে 
দেয়! ইহারই নাম সুদ | 
লাভের পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে, যে লাভের তিনটা 
- আজ, সম্ভাবিত ক্ষতির পুরণ, তত্কাবধান আমের বেতন, ও মুল- 
ধনের সুদ । মুলধলের হুদ আবার সঞ্চয়ক্েশের পুরদ্ধার 
স্বন্ূপ। সকলদেশেই এরূপ কতকগুলি ব্যক্তি বা কোম্পানি 
থাকে যাহাদের নিকট টাকা জমা রাখিলে উহ! নিরাপদ থাকে, 
উচ্ভা বিন হইবার কিছুমাজ সন্তাবনা থাকে না| ছুতরাঁং এই- 
রূপে টাকা জমা রাখিলে যে সুদ পাওয়া যায়, ভাহাই সঞ্চয় 
ক্লেশের পুরস্ষারন্তক্ূপ পাওয়া যায় বলিতে হইবে, কারণ 
ইহাতে তন্বাবধানআম বা ক্ষতিসম্ভাবনা কিছুই নাই। এই 
সুদকে দেশের সুদের চলিত হার কছে। আমাদের দেশে 
গবণমেন্টকে টাকা ধার দেওয়া যায়। গবর্ণমেন্টকে টাকা ধার 
দিলে উহা ক্ষতি হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকে না। আমা- 
দের দেশে গৰর্ণমেন্টকে টাকা ধার দিলে শতকরা ৪ টাকা 
হইতে 2াতটাকা পর্যন্ত সুদ পাওয়া যায়, সুতরাং ইহাই আমা 
দেশে লুদের চলিত হার। ইংলগ্ডে মদের চলিত হার শতকরা 
ও টাক|। প্রত্যেক দেশেই সুদের চলিত হার এক প্রকার 
নির্দিষ্ডি। যেমন আমাদের দেশে ৪ টাকা হইতে 81০ টাকা ও 
ইংলণ্ডে ৩ টাকা । তবে কখন কখন ইহা অপেক্ষা বাড়িয়া 
উঠে, আবার কখন বা কমিয়া যাইতেও' পারে। কিন্ত কমিয়া 
যাইলেও কিছুকাল এন্ধপ থাকিয়া আবার বাড়িয়া উঠিয়া এ 
শির্দিষি হারে পরিণত হয়, আবার বাড়িয়া উঠিলেও আবার 
কিছুদিন পরে কমিয়া কমিয়া & নির্দিষ্ট হারে উপস্থিত হয়। 
দেশে যত র্থ নির্দিি হারে ধার দিবার উপযুক্ত থাকে তদ- 
পেক্ষা ধার লইবার আবশ্যকতা ধিক হইলেই সুদের হার 
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বৃদ্ধি হয়৷ আবার ধার লইবার প্রয়োজন অপেক্ষা নির্দিষ্ট 
হারে ধার দিবার উপযুজ অর্থ অধিক হইলেই মদের হার 
কমিয়া যায়। কিন্তু কমিয়াই যাউক, আর বাঁড়িয়াই উঠক 
আুদের হার সর্বদাই এ নির্দিষ্ট হারের দিকে ধাবমান, অর্থাৎ 
কমিস্রা ধাইলে আবার বাড়িয়া উঠে,ও বাড়িয়া উঠিলে আবার 
কমিয়। গিয়া এ নির্দিষি হারে পরিণত হইয়া থাকে। মনে কর 
ধার লইবার প্রয়োজন বাড়িয়া উঠাতে টাকার সুদ নির্দিষ্ট 
হারের অপেক্ষা বাড়িয়া উঠিল, সুতরাং এরগ ইইলে সকলকেই 
পুর্ববাপেক্ষা অধিক সুদে ধার লইতে হইবেক। কত্ত অধিক 
সুদে ধার লওয়াতে ব্যবসায়ের লাভ পুর্বাপেক্ষা কমিয়া 
ফাইবে। কাজেই কিছুকাল এইরপ চলিলে সকলেই ধার লওয়া 
পুর্বাপেক্ষা কমাইতে থাকিবে, ও গ্রহীতার সংখ্যা পুর্কাপেক্ষা 
কমিয়া যাইবে! গ্রহীতার সংখ্যা কমিয়া যাইলেই ধার দিবার 
উপঘুক্ত অর্থ ধাঁ লইবার প্রয়োজন অপেক্ষা বাড়িয়া উঠিবে। 
কাজে কাজেই কিছুদিন পরে টাকার হুদ আবার কমিয়া 
যাইবে, নতুবা গ্রাহক সংখ্যা কমিয়া যাওয়াতে - অনেক টাক 
বৃথা পড়িয়া থাকিবে । আবার মনে কর দেশে ধার লইবার 
ষেরপ প্রয়োজন আছে, তদপেক্ষা ধার দিবার উপযুক্ত অর্থ 
অধিক হইয়া উঠিল।.এরপ হইলে টাকার সুদ পুর্ববাপেক্ষা 
কমিয়া যাইবে.! কারণ এরপ অবস্থায় অল্প চুদে না পাইলে 
কেহই ধার লইভে সম্মত হইবে না, কাজেই ধনীদিগকে টাকা 
খাটাইবার জন্য উহার সুদ কমাইয়া দিতে হইবেক। কিন্ত 
কিছুদিন এইরূপ থাকিলে অল্পস্থদে ধার পাওয়া যায় বলিয়া 
অনেকেই ধার লইতে প্রবৃত হইবেক, সুতরাং কিছুদিনের 
মধ্যেই ধা দিবার উপযুক্ত অথ অপেক্ষা ধার লইবার প্রায়ো- 

জন বর্ধিত হবেক। কাজেই আবার ক্রমে টাকার ুদ বাড়িতে 
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থাকিবেক ও বাড়িতে বাড়িতে ক্রমে আবার নির্দিউ হারে 
উপস্থিত হইবেক। উপরে যাহা কথিত হইল তদ্দারা প্রতি- 
পর্ন হইতেছে ফে ধার দিবার উপযুক্ত মূলধন ও ধার লইবার 
প্রয়োজন এই উভয়ের পরম্পর সন্থ ক্ষ অনুসারেই সুদের হাল- 
রান্বি হইয়া থাকে, অর্থাৎ প্রয়োজন অপেক্ষা অর্থ অধিক হইলে 
সুদ কমিয়া যায়, ও অর্থ অপেক্ষা প্রয়োজন অধিক হইলেই 
সুদ বাড়িয়া উঠে। কিস্ত সকল দেশেই সুদের চলিত হার 
প্রায় খিরভাবে একন্বপই থাকে, অধিক দিনেও উহার অল্পমাত্র 
পরিবর্ত হইয়া থাকে । ইহার কারণ এই ষে দেশে ধার দিবার 
উপঘুক অর্থ যত পরিমাণে থাকে, ধার লইবার গুয়োজন ও 
প্রায় সর্বদাই তাহার সমান থাকে । সুতরাং সুদের হার কমি 
ডে পায়না, বাড়িতেও পায়মা। একভাবে প্রায় নিশ্চলই 
থাক্িয়াযায়, তবে কোম কারণে যদি কখন বাড়িয়া উঠে, 
তাহা হইলে আবার কমিয়া যায়, আবার যদি কমিয়া ফায়, 
ভাহা হইলে আবার বাড়িয়া উঠে। ফলতঃ ইহ একটা প্রাক- 
তিক লিয়ম বলিয়! প্রতীয়মান হয় ষে, সকল দেশেই ধার 
দিবার উপযুক্ত অর্থ একসপ.পরিমাপে থাকে ঘে উহ্াদ্বারা তথা- 
কার ধার লইবার প্রয়োজন ঠিক কুলাইয়া হায়? এই জন্য সকল 
দেশে সুদের এক একটা নির্িউ হার থাকে, উহাকেই মদের 
' চলিত হার কছে। এই জন্যই টাকার সুদ সর্বদাই এ চলিত 
হারের অভিযৃখে ধাবমান 
উপরি উদ্লিখিত নিয়মী বিশেষরণে পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে 
কি কারণে ভিয় তির দেশে তদের হার ভির ভিন প্রকার ভইয়া থাকে 
তাঙ। স্পঞ্টই বুঝিতে পার! যাইবে! উলগডদেশের অপেক্ষা ইংলণ্ডে 
ভাছের হার অধিক ) উদার কারণ হলণডের অধিবাসীরা ইংলতীযুক্িগের 
অপেক্ষ। অধিক দিতবায়ী। ইংলতের অপেক্ষ। অল্প ব্যয় করিলেও 
হলগুদেশে স্চ্ছন্দে জীবিকানিরবাহ হইব! খাকে। হতর়াং ইংলতয়ের। 
১৮ 
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যেরপ আশ্বাস পাইলে বায় সংঘমরেশ সহ) করিয়া আঅধ্সঞ্চয় করিতে 
সম্মত হইতে পারে। ওলদ্দাজেরা তদপেক্গ! অল্প আশ্বাস পাইলেই 
সঞ্চয় করিতে প্ররত্ত হয়। তাহার! শতকরা ২ টাক। সুদ পাইলেই যেরপ 
সন্ভষ্টউংরাজের। শতকরা ওটাকান। পাইলে আর সেরূপ সঙইটহয় না। 
এই জন্যই ইংলগ্ুদেশে হাদের চলিত হার হলগড অপেক্ষ। অধিক। 
অতএব বোধ হইতেছে যে, ভিন্ন তিয় দেশের অধিবাসীদিগের প্রক্কৃতি- 
গত বিভিমতাই তদের হার ভিন্প্রকার হইবার অনাতম কারণ । 
আবার যে দেশে রাজশা সন হুশৃঙ্ল নহে, যেখানে ধনসম্পন্তি তখে 
ভোগ করিবার ভাবনা নাই তথায় অন্যান্য হুশািত রাজ্য অপেক্ষা 
হুদের হার অধিক ভইয়1 থাকে । ভারতবর্ষে মুসলষানদিগের সাম্রাজ্য 
কালে প্রজার নিরাপদে আগন আপন সম্প্রত্তি ভোগ করিতে পারি 
না। পাছে মুসলমানেরা অপর করিয়া লয় এই ভয়ে সকলেই সাধ্যা- 
স্দারে আপন সম্পত্তি গোপন করিয়া রাখিত। কানে কাজেই তৎ- 
কঃলে বিলক্ষণ অধিক হুদ না গাউলে আর কেহই কাহাকেও টাক] ধার 
দিতে সম্মত হইত না| এই জন্যই তৎকালে ভারভর্ষে হল অপেক্ষা 
হৃদের হার অধিক ছিল। এক্ষণে ইংরাজ গবর্ণমেন্টের অধীনে ধন- 
সম্পত্তি নিঘগদ হওয়াতে হুদের হার পূর্ববাপেক্ষ] অনেক কথিয়া 
গিয়াছে, কিন্ত অভ্যাস হইয়া গিল্বাছে বলিয়া অন্যাপি ইংলও অপেক্ষা 
আমাদের দেশে হুদের হার ফিঝিৎ অধিক রহিয়াছে । আবার যখন 
কোন দেশে যুদ্ধবিগূহাদি কারণে শ্মুত্তিতঙ্গ উপস্থিত হয়, তখন তথা 
কার হাছের হার বাড়িয়া উঠে। খন বিলাতের সচিত ফরাদীদিগের 
যুদ্ধ হইয়'ছিল তখন ভথায় শতকর1* টাক! করিয়। হদের হার ছইয়া- 
ছিল। আমাদের দেশেও ১৮৫৭ খৃঃ অন্দে বে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, 
সেই সময়ে কোম্পানীর কাগজের দর কনিয়া যায় ও হুদের ছার বাড়িয়া 
টে । টাকার দর কমিয়। যাইলেই সর বাছক্। তটে| ইহাদ্ার। প্রতি- 
পর হইতেছে থে, যেকোন কারণেই, ছউক টাক! ধার দিয়া ক্ষতির 
সাবনা! আঁধক হইলেই- তদের হার অধিক হয় আর ক্ষতির স্ভাবন। 
অলপ হইলেই হুদের হার কমিয় যায় । এই গুন্যই গবর্ণমেন্টের জুল 
দগেক্ষা অন্যান বাক্িকে খাব দিলে অধিক হুদ লওয়। যায় । জাবার 


তৃতীয় অধ্যায় ২০৭ 


এই কারণেই উব্যাদি বন্ধক রায়! ধার লইলেছে হুদ দিতে হয়, শুধু 
হাতে লইলে তদপেক্ষা। অধিক তুদ দিতে হয়। 

যন কোন ব্যবসায়ে পুর্বাপেক্ষ।! জধিক লাভ হইতে 
থাকে তখন ই ব্যহসায়ের নিমিত্ত টাকা ধার লইলে পুর্বা- 
পেক্ষা অধিক ুদ দিতে হয়। কারণ এরপ ছইলে ব্যবসা- 
য্ীরা পন কারবার বাড়াইয়া৷ অধিক লাভ করিবার প্রত্যা- 
শায় পুর্বাপেক্ষা জধিক গুদে টাকা লইতে প্রবৃত্ত হয়। 
অর্থাৎ ধার দিবার প্রয়োজন জপেক্ষা ধার লইবার প্রয়োজন 
বাড়িয়া উঠে। ৃতরাৎ সুদও বাড়িয়া যায় এই কারণে 
অক্টেলিয়! দেশে ঈংলগু বা ভারুতবর্ধ অপেক্ষা ছুদের হার 
অনেক অধিক, কারণ তথায় ইংলগু বা ভারতবর্ষ অপেক্ষা 
অধিক লাভ হইয়া থাকে। এইন্ধপ হখন লাভের হার 
কমিয়! যায় তখন সুদের হারও ভদশ্বসারে কমিয়া থাকে । 
স্থুদর চলিত হার অধিক হইলেই অন্যান্য প্রকার সুদ ও 
বাড়িয়া উঠে, আবার উহা কমিয়! ঘাইলে অন্যান্য সুদও 
কমিয়া যায় | 

যাহারা ধার শোধ করিবার জলাব) অন্য কোন প্রকারে ধলোং" 
পাদন ভি অন্য কারণে টাকা ধার লইয়া! থাকে, তাহাদিগকে 
ধনীর ইচ্ছাতকপ হাদ দিতে ভয়| ইার কারধ আট থে, ধনোধপাদন- 
কার্যোনিয়োজিভ করিলে টাকা যত্ধ চুর নিরাপদ খাঁকত,। ওয়পে 
কায় করিলে ভাঙ্কা খাকে না। হতরাং আখিক দু ভিয় কেহই খার 
দিতে চাছে ন।। 

খন কোন দেশে হুদের চলিত হার পূর্ববাগেক্ষা রাড়িয়া 
উঠে, ভঙখন তথাকার জমির দর পূর্বাপেক্ষা কমিয়া যায়। 
কারণ এক্সপ হলে জমি ব্যবহার পূর্বক ঘনোৎপাদন করিতে 
হইলে পুর্বীপেক্ষা জধিক লুদে টাঙ্কা লইয়া উহাতে ব্যয় 
করিতে হয়। নুতরাৎ উৎপাদনব্যয় বাড়িয়া উঠে। উৎপা- 


২৮ অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার । 


দনব্যয় বাড়িয়া উঠিলেই আবার লাভ কমিয়া যায়, সুতরাং 
জমি হইতে আর তান্বশ লাঁত হইতে পারে না। কাজে কাজেই 
এইরপ সন্তাবিত লোকসান পোষাইবার জন্য ভূমির দর ও 
খাজনা উভয়ই পুর্বাপেক্ষা কমিয়া যায়। কিন্তু যখন দুদের 
হার আবার কমিয়া যায়, তখন ভূমির দর ও খাজনা উভয়ই 
গুনর্বার বাড়িয়া উঠিতে থাকে । কারণ এরূপ হইলে উৎপাঁ- 
দমবায় কমিয়া যায় ও আবার লাঁভ বাড়িতে থাকে এবং 


লাভ বাড়িলেই ভূমির দর ও খাজনা উভয়ই বাড়িয়া 
উঠে। 


চতুর্থ অধ্যায়। 


রাজস্ব, রাজকর বা টেক্ম | * 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


টি 8০ শীট 


রাজকরমংস্থাপনের সাধারণ নিয়ম | 
প্রজাপলন রাজধর্দ। প্রজাদিগের ভীবন ও সম্পত্তি রক্ষা 
করা, প্রজাদিগ্ের সব্বতোভাবে ছুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার 
উপায় বিধান ক্রাই রাজার কাধ্য। এই সুমহৎ কাধ্য সম্পা- 
দন করিবার যেতনম্বন্তপ রাজা প্রজার নিকট যাহা লইয়া 
থাকেন ভাহার নাম করবা টেক্স। যেক্পপ ভূম্যধিকারীর! 





* রাজকর রাজার পরিশ্রমের বেতন স্বরূপ হুতরাহ বেতনের পরি- 
চ্ছেদে ইহা বিবেচ্য হউলেও বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া ক্বতজ্স ওস্কাবে 
ইহার বিচার করাই উচিত । 


চতুথঅধ্যায়। ২৪৯ 


আপন ভূসম্পত্তি অপরকে ব্যবছার করিতে দিয়া এ ব্যব- 
হারের পরিবর্থে খাজনা লইয়া খাকেন, যেক্ূপ আমিকেরা 
পরিআম দ্বার! ধনোৎপাদনের সাহাষ; করিয়া এ পরিআমের 
বেতন লইয়। থাকে, সেইবপ রাজাও প্রজাদিগের জীবন ও 
সম্পত্তির রক্ষা করিয়া থাকেন বলিয়া এ রক্ষাকার্যের বেতন- 
স্বরূপ ট্যাকন লইঘাথাকেন। অতএব গ্রতিপন্ন হইতেছে যে 
জমিদারের খানা ও শ্রমিকের বেতন দেওয়া যেকপপ মকলেরইট 
কর্তব্য,মেইক্কপ রাজাকে কর প্রণান করাও প্রঙ্ামাজজরেরই অনশা 
বিধেয়। দেশে রাজশাসন না থাকিলে তত্রত্য অধিবাসীদিগের 
কিন্কুপ দুর্দশা উপস্থিত হয়, তাহা বনা করিয়া শেষ করা 
যায় না। দেশে অরাজক উপথিত হইলে, প্রন্লাদিগকে আপন 
আপন ধন প্রাণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত নিরস্তর ব্যতিব্যস্ত 
থাকিতে হয। শক্রহত্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য দুর্ধবলদিগকে 
বারৎ্বার বানস্থান পরিভটাগপুর্বক পঙ্গায়ন করিছে জয়, 
অথবা শক্রহস্তে পতিত হইয়া জীবনসম্প্তি বিসর্জন দিতে 
হয়। আর বলিষ্ঠদিণকে শক্রদিণের সহিত যুদ্ধ করিছে প্রবৃত্ত 
হইয়া হয়ত অঠিকক্টে প্রাণরক্ষা পুর্দিক দামরশৃঙ্খলে বন্ধ 
হইয়া যাবজ্জীবন কউ পাইতে হয়, নতুনা পলায়ন বা জীবন 
বিসর্জন করিতে হয়। ফলতঃ এন্সপ অবস্থায় জীবন কেবল 
রেশম ভারম্বরূপ হই উঠে সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশে 
, বান্শামন থাকাতে আমরা কত সুখে জীবন যাপন করিতেছি । 
আমাদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য কিছুমান ব্যয় 
ও শারীরিক রেশ স্বীকার করিতেছি না। রাজা! আমাদিপের 
জীবন ও সম্পা্ত রক্ষা করিবার তাবৎ উপায় শ্বয়ং বিধান 
করিতেছেন অভএব, জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার পণস্বস্বপ 
বাজাক্কে কর দলি করী? প্রত্যেক ্র্গাটুজবশ্য কর্তব্য তাহাত্তে 


২১০ অর্থনীতি ও অর্থবাবহার | 


আর সা্দহ কি? প্রজাপালন করিতে হইলে নানা প্রকারে 
অনেক অর্থব্যয়ের আবশ্যকতা । বিদেশীয় শক্রর সহিত 
যুদ্ধবিগ্রহ করিবার জনা রণতরি ও সৈন্যাদি রাখিতে হয় 

গ্রজাদিণের মধ্যে শান্তিরক্ষার জন্য পুলিম রাখিতে হয়। 
বিচার করিবার জন্য জঙ্গ মাজিস্টেট প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার 
বিচারপতি নিযুক্ত করিতে হয়। রাজা যেসকল আইন বিধি- 
বদ্ধ করেন তৎসযুদয় কাধ্যে পরিণত করিবার জন্য অশেষ- 
বিধ কর্ণাচারী নিযুক্ত করিতে হয়। ফলতঃ প্রজাপালনকাধ্যের 
অঞ্ধগরকার উপায়বিধান করিতে হইলে নানাপ্রকার অর্থ ব্যয়ের 
প্রয়োজন । নতুবা কেবল রাজার ইচ্ছামাত্র দ্বারা কোন কাধ্যই 
সাধিত হইতে পারে না। অতএব গ্রতিপন্ন হইতেছে যে যাহা- 
দিগকে রক্ষা করিবার জন্য রাস্তার উপরি উল্লিখিত প্রকার 
বহুবিধ ব্যয়ের ভার নিহিত রহিয়াছে ভাহাদিগেরই স্ব স্ব অর্থের 
কিপিতকিঞ্িং অংশ প্রদান করিয়া উক্ত ব্যয়ের সব্বরাহ করা 
উচিত। প্রজান্তা এ সমস্ত ব্যয় সব্ক্রাহ না করিলে রাজা 
কোথায় অর্থ পাইবেন ও কিক্বপেই বা তিনি প্রজাপালম 
করিতে সমর্থ হইবেন? অতএব নিস্কাস্ত হইতেছে যে যেরূপ 
সুখন্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নিক্বাহ করিতে হইলে আমাদিগকে 
অর্থবয় পূর্বক আহারমামগ্রী আহরণ করিতে হয়, পরিধেয় 
বন্ধ ও অন্যান্য ভীবন যাপনোপষোগ্ী দ্রব্যাদি সংগ্রহ করি- 
তেও ব্যয় করিতে হয়, মেইন্ধপ জীবন ও ধন রক্ষার পণশ্বস্বপ 
রাজাকে কর প্রদান করিতে হয়। অতএব গবর্ণমেন্ট যে 
আমাদিগের নিকট করত্বরণে অর্থগ্রহণ করেন, উহ অন্যায় 
কর্দ বলিয়া মনে করা ষ্পরোনাস্তি গহিতি কায । কারণ 
গবর্ণমেট কেবল স্বার্থ সাধনার্থ এব্রপে অর্থ সংগ্রহ করেল 


না, কিন্তু যাহাঁদিগের অথ” উহাদিগেরই বাধ্যসাধনার্থ ব্যয় 
করিয়া থাকেন! সি 


চতুর্থ অধ্যায়। ২৯১ 


পূর্বে কথিত হইয়াছে যে রাজা অর্থাৎ গবর্ণয়েট আমা- 
ছিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন, আমরা এ রক্ষাকাধ্যের বেতন- 
স্বরূপরাজাকে কর প্রদান করি। কিস্ত অন্যান্য কার্ষের বেড" 
নের ন্যায় রাজকর প্রদান করা প্রজাদিগের ইচ্ছাধীন নহে। 
আমরা বেতন দা পণ একেবারে না দিয়া বা অল্লপরিমাণে 
নিয়া কথঞ্চিৎ কাধ্য চালাইতে সমর্থ হই, কিস্তু সকলকেই 
রাজকর প্রদান করিতে বাধ্য হষইডে হয়। আবার রাজৰার 
কিন্তপ পরিমাণে দিতে হইবে ইহ! নির্দারণ করাও প্রজাদিগের 
কায নহে এব্ষিয়েও রাঙ্গারই সল্পুণ প্রন্থ চা য্তপিন আমরা 
রাজশাসিহ দেশে বাস করি ততদিন আমাদের ইচ্ছা থাকুক 
আর নাই থাকুক, আমা গরর্ণমেন্টকর্তৃক রক্ষিত হই, সুতরাং 
রাজশাসিত প্রজামাত্রেরই রাজসংগ্থাপিহ নিম অনুসারে 
ট্যাক্স দিতে বাধ্য হইভে হয় যদি এক একটা করিয়া হাবং 
প্রভ্তাই এরপ মনে করে যে আমি রাডশাসানর সুবিধা গ্রহণ 
করিতে চাহিনা, আমি যাক ও দিলনা, তাহা হইলে দেশে 
বাজবিদ্রোহ বা অরাজকতা উপস্থিত হইয়া থাকে। 

গ্রজাদিগরের নিকট করগ্রহণ করিতে বাজার সঙ্পণ অধি- 
কার আছে বটে, কিন্তু ডাই বলিয়া কর-সংস্থাপন বা উহার 
সংগ্রহ বিষয়ে রাজার যথেচ্ছাচার করা কোন মতেই উচিত 
নহে, কারণ ভাহা হইলে প্রজাপালন করা না হই রাজা 
প্রশ্লাপীড়ন করাই হইয়া থাকে। কিন্ত প্রজাপীড়ন রাজার 
কাধ্য নহে। অতএব যেক্ধপ নিয়ম অনুসারে কর ধার্য ও 
সংগ্রহ করিলে প্রজাদিগ্ের সুবিধা হইছে পারে এরপ নিম 
অনুসারে কর সংস্থাপন করা রাজার সর্ভোবে কর্তব্য] মকল 
সভ্য রাজ্যেই হথাসন্তব এইকপ নিদ্ম অনুমারে কর ধাধ্য 
ও আদায় করা হয়। করসংস্থাপন বিষিয়ে কিরূপ সাধারণ 


২১২ অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার। 


নিয়মের অনুসরণ করা রাজার কর্তব্য নিম্নে তাহার বিচার করা 
ষাইতেছে। অর্থপান্ত্রপগিত ডাক্তার এডাম ন্মিথ এই বিষয়ে 
চারিটা নিয়ম নির্দেশ করিয়াছেন। এই চারিটা নিয়ম অনুসারে 
করনির্ধারণ করিতে পারিলে রাজা ও প্রজা উভয়েরই সুবিধা 
হয়, কিস্ত এডাম শ্মিথ প্রদর্শিত নিয়মগুলি সব্ধাঙগসুন্দরকধপে 
কাধ্যে পরিণত হইতে পারে না। তথাপি হতদুর সম্ভব হর 
উহা কার্ধে/ পরিণত করিতে চেষ্টা করা গ্র্ণমেন্টের সর্তো- 
ভাবে কর্তব্য | এক্ষণে এ চারিটা নিয়মের উল্লেখ করিয়া উহা- 
দের ব্যাধা করা যাইতেছে । 

১। গ্রত্যেক প্রঙ্গারই যত দুর সাধ্য আপন আপন ক্ষমভাঁ- 
নুদারে রাজ্যের ব্যয়নিক্বাহার্থ টেকস দিয়া সাহায্য করা 
উচিত। অর্থাৎ রাজার রক্ষার অধীনে থাকিয়া! যে ব্যাক্তি যেরূপ 
উপার্জ্জন করিয়া থাকে তাহার তদনুমারে টেক্স দেওয়া 
কর্তব্য। এই নিয়মের তাৎপর্য এই যে করসংস্থাপন বিষয়ে 
সমতা থাকা উচিত | এই নিয়ম অনুসারে করসংস্থাপন করিতে 
প্যরিলে এ সমতা! রক্ষিত থাকে, নতুবা উহার বিপধ্যয় হয়। 

২। প্রত্যেক গ্রজাকে কোন, বিষয়ে কি পরিমাণে কর 
দিভে হইবে তদ্বিষয় সুস্কানুযুক্ষর্বপে নির্ঘারিত থাক! আব- 
শ্যক। কোন. জময়ে দিতে হইবেক, কি প্রকারে দিতে হইবেক, 
ও কি পরিমাণে দিতে হইবেক, এই সমস্ত বিষয় বিশেষরূপে 
নির্ধারিত থাকা আবশ্যক! কারণ ইহার নৈপরীত্য হইলে 
করসংগ্রাহক কর্পচারীরা করদাভাছিথের প্রতি যথেচ্ছাচার 
করিতে পারে ও প্রজাদিণকে উক্ত কর্ম চারীদিগের ক্ষমতাধীন 
হইতে হয়। এব্ধপ হইলে উহার প্রজাদিগরের প্রতি অতাচার 
করিয়া অভিরিক্ত কর ধাধ্য করিতে পারে ও তাহাদিণের 
নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিতে লমর্থ হয়। ফলতঃ কর্সংস্থাপন 
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বিষয়ে সমতা না থাকিলে লোকের যত দুর কই হয়, এবিষয়ে 
স্বিরতা না থাকিলে ভদপেক্ষা অনেক অধিক রেশ পাইবার 
মন্তাবনা 

ও] যে সময়ে ও যে প্রকার করদান করা প্রজাদিগোর 
পক্ষে সুবিধা হয়। সেই সময়ে ও সেই প্রক্কারেই তাবৎ কর 
সংগ্রহ করাই বিখেয়। যদি ভূমির খাজনার উপর কর ধার্য 
করিছে হয়, তাহা হইলে যে সময়ে ভূম্যধিকারীরা প্রজঞা- 
দিগের নিকট খাজন! পাষ্টয়া থাকেন, সেই সময়েই উহা 
আদায় বর বর্তব্য। যদি ভূম্যধিকারীরা এক কীত্তিভে না 
পাইয়া ছুই বা ততোধিক কীস্ভিভে খাজন! পাইয়া থাকেন, 
ডাহা হইলে খাজনার় উপর কর ও সেইরূপ কীস্তি অনুসারে 
সংগ্রহ করা উচিত। কোন বিলাসসাধল জন্য ড্রব্যের উপর 
কর নির্দারণ করিতে হইলে এ কর ব্যবসায়ীদিগের নিকট 
হইতেই গৃহীচ হয় বটে, কিছ বুবিয়া দেখিতে হইলে স্পট 
প্রতিপন্ন তইবে, যে কর বাস্তবিক ব্যবসায়ীদিগকে দিচ্ছে 
হয়না, সেই সকল দ্রপ্য যাহারা বাবহার করিয়া ধাকে তাহা 
ছিগকেই দিতে হয়। কারণ কোন পণ্যদ্রব্যের উপরি কর ধার্য 
হইলে ব্যবসায়ীরা উতব্ের পণ বৃদ্ধি করিয়া উহা ক্রেতা 
শিগের নিকট হইতেই আদায় করিয়া থাকে। কিস্ত এপ কর 
দিতে ক্রেতাদিণের কিছুমাজ অসুবিধা হয়না, কারণ নির্ধারিত 
কর দেওয়া অপেক্ষা আলশ্যকমত দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার সময় 
কিঞিত অধিক পণ দিতে কাহারও অধিক কেশ হয় না? 
আবার ইচ্ছা! হইলেই এ্ধপ ড্রবোর ব্যবহার পরিত্যান করি- 
লেই ক্রেতারা উক্ত করদান হইতে মৃত হইতে পারে। 

৪ ধ। প্রত্যেক কর একপে নির্দারণ ও আদায় করা কর্তব্য, 
যেরাজকোষে করন্বরূপে বাস্তবিক যত টাক! জাইসে প্রজা- 
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দিগের নিকট হইতে যেন তাদপেক্ষা বড় অধিক আদায় করা না 
হয়, অথবা প্রজাদিগকে অন্য কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে 
নাহয়। চারিপ্রকারে এই নিয়মের বিপর্যয় হইতে পারে। 
১ম। যে কর আদায় করিতে বহুমংখ্যক লোক নিযুক্ত করিতে 
হয়, ভাহাঁর অধিকাংশ মংগ্রাহকদিগের বেতন দান করিতেই 
ব্যয়িত হইয়া যায়, সুতরাং প্রজাদিগের নিকট যাহা আদায় 
হয় ভাহার অল্পমাত্র অংশ রাজকোষে যাইয়া থাকে৷ এরূপ 
হইলে হয় ত এ সকল ব্যয় নিখ্রাহার্ঘ আবার একটা নৃতন টেক্র 
সংস্থাপন করিবার প্রয়োজন হয়।২য়। কোন পণ্যদ্রব্যের 
উপর যদি এত গুরুতর কর সংঙ্থাপন কর! হয় যে ব্যবসায়ীর 
একরমংগ্রহ করিবার নিমিত্ত উক্তদ্রব্যের মুল্য পুর্বাপেক্ষা 
অনেক বাড়ায়] দিতে বাঁধ্য হয়, তাহা হইলে লোকে উজ্জ- 
দ্রব্যের ব্যবহার একবারে পরিত্যাগ করে, বা অনেক কমাইয়া 
দেয়, সুতরাং ব্যবদায়ীদিগের লোকমান হইতে আরম্ভ হয়। 
এব্ধপ হইলে ব্যবসায়ীর! উক্ত ব্যবসায় পরিত্যাগ্রপুর্বীক 
অন্যান্য ব্যবসায়ে আপনাদিপ্রের মূলধন খাটাইডে বাধ্য হয়, 
কাজেই এরপ দ্রব্যের উপর করসংস্থাপন করিবার উদ্দেশ্য 
বিফল হইয়া যায়। ওয়। যে কর এত,গুরুভাঁর হয় যে লোকে 
উহার দায় হইতে এড়াইবার অভিপ্রায়ে প্রভারণ1 ও প্রবঞ্চনা 
করিতে আরভ্ভ করে, এবং পরিশেষে এ প্রতারণার ফলম্বপ 
অর্থদ ও অন্যপ্রকার দগ্ডগ্রন্ভ হইতে থাকে, তাহাতে তাহা- 
দিকে করদান অপেক্ষা অধিকতর ক্ষতি সহ্য করিতে হয়, 
এব্‌ং ভাহাদিগজের মূলধন গরয়োগদ্ধারা সাধারণের ফে উপকার 
হইত তাহাও রহিত হইয়া যায়। ৪র্থ। করআদায় করিতে 
অনেক সময় সংগ্রঃহকেরা প্রজজারিপ্ের সামধ্য নির্ণয় করি- 
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চতুথ অধ্যায়। ২১৫ 


প্রচ্তাদিগকে রিরজ ও ব্যচিব্যস্ত করিতে পারে। সুতরাং 
এক্ধপ কর নির্ধারণ করা সর্ঘভোভাবে বিধেয়ু হদারা এই 
চারি প্রস্কারে প্র্গাদিগকে কষ্ট দেওয়া না হয়। 


করসংস্থাপন বিষয়ে ডাঞ্ার এডাম শ্মিথসান্তেবঘে চারি নিয়ম 
উদ্ভাবন করিয়াছেন তন্মধ্যে প্রধমর্টা অর্থাৎ করসংস্থাপন বিষয়ে সমতা 
বঙ্গ রাখা স্গতোভাবে কর্তব্য। এই নিয়ম্ী হুচারুরূপে কার্মো 
পরিণত হইতে পারেন, কিন্তু উঠা কাধ পরিণত করিবার চেষ্টা করা 
সন্দতোভাকে বিধেয় ইহাতে আর অথুমাত্র সংশয় নাছ। অবশিষ্ট 
তিণ্চী সামান্যত; সকলপ্রকার টেরের স্থলেই তায় খাটিয়। থাকে,কেবল 
কোনটীর কোন প্রকার টেকলের স্থলে আংশিক বাতিক্রম লক্ষিত হয়) 
এ নকল বিষয় বিশেষ বিশেষ প্রকার করের বর্মন-স্থুলে গ্রকটিত &ইবেক। 
এক্ষবে প্রথমঠী কহ্দুর কারো পরিনত করা যাইতে পারে তাহা বিবে- 
চি হইভেছে। করনিষ্ধীর+ বিষিয়ে সমভারক্ষা করা চিত. এইচী এডাম 
ন্মথ প্রদশিত এখম নিয়ম এই (নিয়মের অনুমারে করনিষ্ধারণ করিতে 
পারিলে রাজ) প্রভা উভয়েরই মজল হইতে পারে বটে, কিতত উ্া 
কখনই কার্ষে) পরিণত তে পারেন । করসংস্থাপন কাধে সমতা 
রুক্ষা করা উচিত বটে, কিস্ব এইস্থলে সমতাশবের তাখপর্ধ/কি?কেই 
কেই বলেন সকলের নিকট তাতাদের ক্ষমতানুসারে টেক লওয়া উচিত। 
কিন্ত কাহার কিরূপ টের [দার ক্ষমতা ত্য নিশয় কঞ! কঠিন | সমান 
হইলেও ভিন্ন ভিন ঝাঞ্চির টে দিবার ক্ষমত। ভিন্ন ভির। মনে করদুই 
সহোদরের আতাকের ১০০০০ উ্াকাকরিয়। বাৎসরিক জায় আছে, 
কিন্ত উহাদের মো এক জনের বছ পরিবার আর ঞক জনের কেহই 
নাই। হুতরাং এক জনের অনেক বায়, আর এক জনের বায় বধ- 
সামানা। এস্থলে যাষ্ঠার আধক ব্যয় তাহার টেরু দিবার ক্ষমত! অপর 
সন্বোদর অপেক্ষা অল্প তাহাতে আর সন্দেহনাই। কিন্ত তাইবলিয়! 
সমান আয় বিশিষ্ট দুই জনের নখ এক জনের বন্থপর্রৰার বলয়] জল্প- 
পরিবার বাকি অপেক্ষ। অল্প টেরু ধার্ধ) করা কোন মতেই বিশুদ্ধ 
ঘুপ্চির অহ্থমোদিত নহে | আবু ওরপ হওয়াও অস্ভব, কারণ বাহার 


২১৬ অর্থনীতি ও অর্থব্বহ'র। 


অধিক পরিবার তাহাকে অধিক বায় করিতে হয়? নানাপ্রকার আবশ্যক 
সামগ্ী অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে ক্রয় করিতে হয়, সুতরাং যে সকল 
প্রবোর উপর কর মির্ধারিত ছ্ধাছে তাহার অধিক লইতে ঠয়। এইরূপ 
উব্যের উপর যাহা কর নির্ধারিত আছে তাহা যদিও বাবঙগায়ীদিগের 
নিকট আদায় করিতে হয়, কিন্ত বস্তুতঃ বাহার! এরগ ড্রবা ববহার 
করে তাঁষ্ঠারাই & ওর দিয়! থাকে, সুতরাং এরপ স্থলে ই বছপরিবার 
ব্যঞ্চিকে তাহার অল্লাপরিবার লহোদরের অপেক্ষা অবশ্যই অধিক টেরু 
দিছে হইবে,ইঙার ফোন প্রকারে অন্যথা হইতে পারে ন1। অভএব প্রতি- 
পয় হইল এরপ স্থুলে টেকের সমতা রক্ষা) করা কোনমতেই সম্তবে না। 
আবার অনেকে বলিয়া থাকেন ঘে উচ্ প্রকারে সমতা বজায় রাখা 
বা্টতে পারেন! ইহা যথার্থ বটে, কিন্ত যেমন এক দিকে সমতা রক্ষ1 করা 
অসড়ব, সেইরূপ অপরদিকে সমতারক্ষ। করিয়া! ক্ষতিপূরণ কর। যাতে 
পারে? অর্থাৎ ইনকম টেক ব1 আয়কর বিষয়ে সমতারক্ষণ করিতে চেষ্টা 
একরা উচিত। কিন্ত ইন.কমটেরু বিষয়ে দমতারক্ষ) করা যে অন্যান্য 
টেয়ের ন্যায় অসত্তব তাহা ইন্‌কম টেক প্রত্জাবে বিবেচিত উইবেক । 
কে কেহ বলিয়া খাকেনযে প্রজাদিগের নিকট করম্বরগে যে টাকা 
আদার হইয়া থাকে তৎসমূদয় প্রজাদিগের ধন ও প্রাণ রক্ষার্থ বায়িত 
হয়, অতএব রাজদত্ব রক্ষাগৃহণের পরিমাণ অহৃসারে প্রজাদিগের 
টেক দেওয়া উচিত । অর্থাৎ ঘে ব্যঞ্চি যে পরিমাণে রাজদত রক্ষা- 
গৃহণ করে ভাঙার সেই পারমাণে টের দেওয়া কর্তৃব্য। ইহাদের মতে 
যাহাদের সম্পত্তি অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে রাজদত রক্ষাগুচণ 
করিয়া খাকে, আ। যাহাদের সম্পা্তি জনা অপেক্ষ। অল্প তাহারা অল্প 
পরিমাণে রাজদত রক্ষা শৃহখ করে। সুতরাং দরিদ্রদিগের অগেক্ষা 
ধনীদিগের অধিক টের দেওয়! উচিত 1 1কন্ত কিকিং অনুখাবন করিয়। 
দেখিলে ম্পউই প্রতীয়মান হইবেক যে এরপ বল! ফেবল জমঙগাজজ। কারণ 
খনীদিগ্নের ঘে পরিমাণে রাজদত্ব রক্ষা গৃহণ করিব।র জাবশ্যকতা, 
হরিউদিগকে তহপেক্া অধিক পরিমাণে রাজদত রক্ষাগৃহণ করিতে 
হয়। হদি কোন দেশে বাজবিটাৰ বা ভারাজক উপস্থিত ছয় তাহ। 
হইলে ধনীফিগের অপেক্ষা দরিয্রদিগকেই অধিক বিপদ গন্ধ হইতে হয় 


চতৃখ অধ্যায়! ২১৭ 


স্কহরাং রাজেদত রক্ষা খের পরিমাণ অহুনারে কর ধার্য করা কখন 
ঘুক্ধসঙ্গত ২ইতে পারেনা । 
এক্ষণে এরতিপন্প উল যে করসংস্থাপনবিষণ্রে সমতারক্ষঃ কৰা 
নিতাস্ত অসভব, তবে এই পর্ষ-স্ক বলা ঘাইতে পারেছে প্রতি বার্িকে 
নানাতাকারে করঙরপ যত টাকা রাজকোরে দিতে ওয় তৎসমুদায়ের 
সমস্তি এরূপ ₹ওয়া উচিত, যেক্রদাভায় ঘেরগ উপায় আচে তপ্ৃ'রা 
বিনাকেশে এন্ধপ টের দেএয়। ধাইডে পারে। মোটে ধরতে হটলে 
এইরূপ উপায়দ্বারা একরপ সমতা রক্ষা করিতে গার। ষায় বলিলেও 
চলে । কারণ যেমন এক বিষয়ে কাহাকেও আপনক্ষমতার অতিররিঞ 
টেক্র দিতে ভইডেও পারে সেঠরপ অনাবিষয়ে কিছু কম দিতে তয়, 
অভ্ঞব গড়ে সকলেরই পোষাইয়া যাইতে পারে, কাঙার9 বিশেষ 
লোকসান হয় না। 
আংমর' যে করপ্রদান জরয়া থাকি তাহার কিয়দংপ উপস্থিত বহল. 
ধের, আর কিয়দংশ পূ পুরন বংসরের বায়নিকাকাধ বাবছত টয়া 
খাকে। আনার যদ যুদ্ধবিগ চাদ উপস্থিত জয়, তাহ। হলে নিয়ম 
কর দ্বারা উহার খায় নিনাত হওয়া কঠিন হয়া উঠে, হুতরাত 
গবর্ণমেউকে করছি করিতে হয় | এ কর্জেজর হুদ ও আল পরিশোধ 
করিবার জন হয় ত গবর্মমেন্টকে হখ্ে মধ্যে ক্ষোননাঞ্োন প্রকার 
সাময়িক টার সংল্থাপন করিতে হয়। এবং উঠা ও! এ খন পরিশোধ 
হায়। যাইলেই আবার গবর্ণমে্ট এ টেক রচিত কঠিয়া দেন। আমাদের 
দেশে ইংরাজ ১৮৪1 নলেষে বিদ্রোহ উপাস্থত হউয়াছিল তাহার 
বায়নিব্বাধার্থ গৰর্মেন্টকে খাদ করিতে ভয়, সুতরাং উকি ৭ 
পরিশোধ কারবার নিনিত্ত গরর্মেক ঈনকমটের অর্ধাং আম ক্র 
সংস্থাপন করেন। এক্ষণে প্রয্নোজন না খাকান্তে ইনকঘটেক উঠিয়া 
গিয্াছে। 
টের, সামান্য: ছুই প্রকার। সাক্ষাৎ ও গারল্পরিক | যে টের খাঢা- 
দিগের উপর নির্ধারণ কয়! গবর্ণমেখ্ের অভিপ্রায় বস্তক্কঃ তাহারাই ধদি 
উঠার ন্দযাই করিয়া থাকে, ভাহাকে সাক্ষাৎ টেরু কনে । যেমন ইন- 
১৭ 


২১৮ অর্থনীতি ও অর্থব্যবহ'র 


কমটেক্ক অর্থাৎ আয়-কর 1 আয়-কর যাহার উপর নির্ধারিত হয়, তাহা- 
কেই দিতে হয়,এক এনের দেয় আয়-কর অনা কাহাকেও দিতে হয় না। 
কিছু ঘে সকল টের ঘাঙ্ঠাদের নিকট আদায় হয়,বন্তুতঃ তাহারা দেয় না, 
কিন্ত অন্যের নিকট হইতে আদায় করিয়! দেয় তাহাকে পারম্প্রিক টেরু 
ককে। যেমন পণা দ্রবোর উপর টেরু। পণাজ্রবোর উপর কর নির্ধারিত 
তলে ঝাবসায়ীর! দ্রবোর মুলা রদ্ধি করিয়া খরিদদারদিগের নিকট 
হউতে এ কর আদায় করিয়া লয়। স্বতরাং যদিও এরূপ করব্যবসায়ী- 
দিগের নিকট গৃহীত হইয়া থাকে কিন্ত বস্ততঃ উহ খরিদারদিগকেই 
দিতে ভয় । আমাদের দেশে ঘাবতীয় টেক এটলিত আছে, তন্মধ্যে 
উনঞ্মটের ও ভূমির কর এই দুইটাই সাক্ষাৎসশবন্ধে গৃহীত হয় । এত- 
দ্র স্টাম্প, রেজিষ্টরী, লাইসেন্স, ডাক, আদালাতর খরচা প্রভৃতি 
নানাবিধ টেক আঠে। ইহাদের মধ কতকপ্তলি সাক্ষাই ও কতকগুলি 
পরস্পর] সদদ্ধে গ্রধীত হয়। পরম্পরাসখন্ধে যাবতীয় টেক্র গহীত ভয়, 
তন্মধ্যে পণদ্রব্যের উপর নির্ধারিত টেকুই সব্দগ্রধান। অবশিষ্ট দুইটা 
পরিচ্ছেদে পর্যায়ক্রমে এই সমস্ত টেক্লের দোষ গুন বিচার করা যাইবেক। 
আরও ব্যয় এই উভয়ের উপরি টেক্র নির্ধারিত হইব 

থাকে, আয়ের উপর যে টেক্ল নির্ধারিত হয় তাহাই সাক্ষাৎ 
টেক্লু। আর ব্যয়ের উপর যাহা ধাষ্য হয়, তাহা প্রায় পারম্প- 
রিক ।কিস্ত কয়েক প্রকার ব্যয়-কর সাক্ষাংকরও হইতে পারে। 

বাটীর উপর ষে টেক ধাধ্য হয়; ভাহা যদি ভাড়াটিয়াদিগের 
নিকট গৃহীত হয়, তাহা হইলে উহাকে সাক্ষাৎ টে বলা 

ষাইডে পারে, আর যদি তাহা না হইয়া বাড়ীওয়ালাদিগের 

নিকট গৃহীত হয় তাহা হইলে উহ! পারষ্পরিক টেক্র হয়, 
কারণ বাড়ীওয়ালারা ভাড়। বাড়াইয়াই উহ! ভাড়াটিয়াদিগের 
নিকট আদায় করিয়া লয়েন। কলিকাতায় ষেআলোকওপুলিস 
টেক্র নির্ধারিত আছে উহ ভাক্ছাটিয়াদিগরকে দিতে হয়ুভরাৎ 
উহা সাক্ষাৎ টেক, জার বাড়ীর টেক্লু ও জলের টেক আংশিক 

1 ও জাংশিক পারস্পরিক । 


পাশা 


রা 
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দ্বিহীর় পরিচ্ছেদ। 


মাক্ষাৎ-ন়ন্ধে গৃহীত টেক । 
ইন্কম টক ও ভূমির টেক্স। 

বিশেষ প্রয়োজন উপঞ্চিত মা হইলে কোন গবরণমেন্টই 
ইনকম টেক সংস্থাপন করিতে প্রত হয়েন না । ইলম টে 
দ্বারা গর্ণমেন্টের লাভ হয় বটে, কিন্তু ইহাতে প্রজ্জাদিগের 
সঞ্চয় করিবার প্রবৃণ্ি কিছু পরিমাণে কিয়া যাইভেও পারে) 
আমাদের দেশে ৯৮২৭ খ্ঃ অন্দে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ভয়া 
নক বিদ্রোহ উপগ্থিহ হইয়াছিল । উহার ব্যয়নিক্বাহার্থ গরণ 
মে্টকে স্ধণ করিতে হয় । উক্ত ধণ পরিশোধের নিমিন্ত আমা; 
দের দোশ ইনকম টেরু সব্প্রথম সংস্াপিত হয়। ইনকম 
টেক্রু প্রথমে এই হারে আছাম় হইত, যাহারা বংসরে দুষ্ট শা্চ 
অধ ৪৯৯ টাকা পধ্যন্ত উপার্জন করিত তাহাদিগকে শত 
কর।» টাক] হিসালে টেক্ক দিতে হই, আর যাহারা বাধিক 
৫০০ বাঁ উপেক্ষা অধিক উপার্জন করিত তাহাদিগকে শড 
করা ৪ টাকা হিসাবে দিতে হইত] বিস্ত বাধিক ৫০ টাকার 
ন্যুনআয়ে সংসারনিন্বাত করা ডুয্ধহ বলিয়। কিছুদিন পরে 
প্রথমোক্ত টেক্লট উঠিয়া বায়, ইহার পরে যাহাঁদের বাধিক 
৫০টাঙ্কা বা ডডোধিক আয় হইত কেলপ ভাহাদিগকেই 
বার্ষিক শতকরা ৪ টাকার ভিসাবে টেরি দিতে হইত। কিজ্ত 
বার্ষিক ৫০ টাকা আয়দারাও আমাদের দেশে সংসার খরচ 
নির্বাহ হইভে পারেলা। ইৎলগ প্রন্নতি দেশে স্বামী স্ত্রী 
ও সম্ভালগ্রণ ইহাদিগকে লইয়াই একটা পরিবার সংঘটিত হয়, 
স্বৃতয়াৎ এরূপ লংলার বার্ষিক ৫০০ টাক! আয়ে কথক্চিৎ 
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চলিতে পারে, কিস্ত আমাদের দেশে মাতা পিতা, ভাই 
ভগ্গিনী ও নানাবিধ জাতি কুটুম্ব লইয়া একটা পরিবার হইয়া, 
থাকে, ইহার! প্রায়ই এক জনের উপার্জনের উপরি নির্ভর 
করিয়া থাকে, সুরাৎ আমাদের দেশে বাৎসরিক ৫০০ টাকা 
আয়ে এক পরিবারের সবচ্ন্দভোগ দুরে থাকুক অতি কে 
সংসারযাত্রানির্বাহ করাও কঠিন হইয়া উঠে) এই কারণে 
কিছুদিন পরে ইন্কম টেক্লু কয়েক বংসরের নিমিত্ত রহিভ 
হইয়] যাঁয়। কিন্তু এক্পে রাস্তস্বের অকুলান পড়াতে ১৮৩৯ 
এঃ অন্দে আবার আয়কর নৃতন নিয়মে সংশাপিত হয়। এবারে 
বাৎসরিক ৫০০ টাকার অধিক আয় হইতে ট্যারু আরস্ত হয় ও 
শতকরা ২০ হিসাবে গৃহীত হইয়া থাকে, পরে ইহাতেও 
লোকের অসুবিধা হওয়াতে ৯৯৯ টাকা আয় পর্যন্ত ট্যার 
হইভে যুক্ত হইয়া যায়। বার্ষিক ভাঁজার বা ততোধিক আয়ের 
উপরেই কর ধাধ্য হয়! এক বৎসর কাল এষ্টকপ রাখিয়া 
এক্ষণে ভারতব্ষীয় গবর্ণমেন্ট অনাবশ্যকবোদে আয়কর 
একবারে উঠাইরা দিয়াছেন। তবে যখন আবার প্রয়োজন 
উপস্থিত হইবে, ভখন ইহা পুনঃসংস্থাশিভ হইডে পারিরেক। 
ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে যেক্ধপ আয় দ্বারা গড়ে সকল 
সংসারের তাবৎ আবশ্যক ব্যয় নির্বাহ হইতে পারে, ভাহা 
বাদ দিয়া অবশিউ আয়ের উপরই ট্যার ধাধ্য করাই যুক্তি- 
সিন্ব। এক্কপ করিলে প্রজার বিনা কেশেই ট্যা দিতে সমর্থ 
হয়! 

পুর্কে কথিত হইয়াছে যে খাজনা, লাভ, ও বেতন সব্বর-, 
শুদ্ধ এই তিন প্রকারে লোকের ছয় হষইয়া থাকে, এততিন্ন 
দান ও চৌধ্যবৃততি দ্বারাও আয়ু হয়। কিন্তু এই দুইটির বিষয় 
বিচার করা এ পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে | মুতরাৎ খাজনা, লাভ 
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ও বেতন এই ভিনটার উপর হে ট্যাক্র নির্ঘারিত হয় তাহাকেই 
ইলকম ট্যাক্ধ বা আয়-কর কছে। শুতরাং আয়ুকরও কিয়ং 
পরিমাণে সাক্ষাৎও কিয়ৎ পরিমাণে পরম্পরাসন্স্থে গৃহীত 
হইয়া থাকে । কারণ বেডন ও লাভের উপর ট্যাকর বৃদ্ধি করিলে 
শ্রমজীবী ও ব্যবসায়ীরা আপনাদিগের পরিআম ও ভ্রষ্যের 
মূল্যবৃন্বিপুর্বক উহ! যথাক্রমে বেতনদাতা! ও খরিদদারধিগের 
নিকট হইতে আদায় করিয়া লয়। 


ইনকম ট্যার সকলেরই প্রাতি সমানর়গে ধার্্) হওয়া উচিত) 
যাহার অধিক আয়, আর যাহার অপেক্ষাকৃত জল্প আয়, যাঙার আয় 
চিরস্থায়া আরঘাঞার আয় নির্ধারিত সময়ের নিদিত, সফলেরইলিক্ট 
সমান হারে এই উরু আদায় করা কর্তবা। কারণ এপ না করিলে 
করনংস্থাগন বিষয়ে মমতা রক্ষা! কর! সড়বেনা | যত্ত প্রকার ষ্টার 
সংস্থাপিত করা যাইতে পারে, ততলনুদয়ের প্রত্যেকের সংস্থাপন 
বিষয়ে সদত। রক্ষা করা যায় না, ইহা পূর্বেই প্রতিপাদিত হইদাছে। 
ব্যয়ের উপর উঠার কখনই সকলের গতি সমান চাইতে পারেনা | হাতার 
ঘেরপ ব্যয় তাহাকে সেটরপ ট্যাক্ক দিতে হয়। অত্তঞব ইনকম টট্যাক্ের 
বিষয়ে একটা নিষ্ভারিত হার সংস্থাপন করিলে গড়ে উপ সদয় রক্ষিত 
হতে পারে । আনেকে এরপ বলিয়া থাকেন যে ইনকঙ টার সক্লের 
প্রতি সমান হারে নির্ধারিভ করিতে হইলে এভাম শ্থিথের প্রথ নিয়মের 
অন্যথাচর*করা হয়। হাচারযেরেপ ক্ষমর। তাহার নিকট সেইরূপ 
উর লওয়া কর্তব্য এইচাই উর নিমের স্বুল তাখগর্যা। সকলের 
নিকট সমান হারে ট্রে আছায় ফ্রিতে হইলে কাজে কাজেই এই 
নিয়মের লঙ্ঘন হয়। ইহার উকরস্থুলে এইদাও্র বল! হাইতে পারে থে 
গ্রজাদিগ্রের প্রত্যেকের কাহার কিজায় ৪হ। নিণয় কর অসাধ্য। 
করিবার চে করিলেও এ চে্উ। বিফল হইয়া ধায়, আর পরিশেষে 
গবণ্মমেক্টকে প্রতারিত হইতে হয়) অতএষ সফলের নিকট সমান 
হারে এই ট্যার আছায় করাই ঘুক্িসগত বলিয়া আমাধের মিগ্ধানত। 
এরপ করিলে গবর্দ মেকেও কিছ হয় না, আর গ্রজা দিগেরও বিশেষ 


২২২ অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার। , 


লোকসান হয় না । কারণ এইরূপে ঘেমন উহাদ্িগের কিছু ক্ষতি বোধ 
হয়, তেমনি যে সফল টার পরম্পরায় গৃহীত হইয়া থাকে ত্ছিহয়ের 
বিষম! দ্বারা গড়ে উহা পোষাইয়া ভতে। 

ঘাচাদের আয় চিরস্থায়ী ও যাাদের আয় নিয়মিত কাল চলিয়া 
থাকে? তাহাদিগের সকলেরই সমান হারে ইনকম ট্যারু দেওয়া কর্তবা। 
মনে কর এক জনের জমিদারী হইতে বাতমরিক ১০ হাজার টাক আয় 
হয়, আর একজন চিকিংস! বাবসায় করিয়া! বৎসরে ১০ হাজার টাক! 
উপার্জন করিয়া থাকে । এরপ স্থলে যদিও এক জনের আয় চিরস্থায়ীঃ 
ক্সার অপরের কেবল ভীবনফাল গর্যাস্ত, কিন্ত উভয়েরই আয় সমান। 
আঅততএব উভয়েরই সমান টেক দেওয়া কর্তব্য । কারণ ইনকম টেরু যদিও 
ছুই চারি বংসর বা কোন লিয়ছিভ সময়ের নিমিত্ত নির্ধারিত হয়,তখাপি 
আবশ্যক হইলেই গবর্ণমেপ্ট উচ। পুনঃসংস্থাপিত করিয়া থাকেন। 
হাতরাৎ উহ্বাকে এক প্রকার চিরস্থায়ী কর বলিয়া ধরিতে ভয়। যদি 
ইনকম টের চিরসথান্ী কর হইল, তাহা হইলে সমান আয়বিশি্ট সক- 
লেরই সমান টের দেওয়া দ্ভচিত। কারণ ঘাষ্ঠাদদের আয় চিরস্থায়ী 
তাহাদিগকে চিরকাল উ্ভার টের দিতে ছয়, আর যাঙাদের আয় নিয়ু- 
মিত ভাহাদিগের উপার্জন শেষ হইলেই টেক দেওয়া শেষ হইঘ্া যায় । 
এরপ স্থলে সমান আয়বান ছুই বাক্রির মধ্যে ধাহার আয়ু চিরস্থায়ী, 
অপেক্ষাকৃত অধিক টেক দতে হইলে তাঙার প্রতি অন্যায়াটরণ করা 
হয়। 

প্রত্োকের কি আয় ভাও| হুক্পাহুযুপ্মরপে নির্ণয় করা অসাধ্য 
বাগার, এই জনাই গবর্ণমেপ্ট সকলেরই নিকট সমান হারে উক্ত টের 
দায় করিয়া খাকেন, কিন্ত এইরপ ইনকদ টের) বাস্তবিক জনে- 
কে সাধ্যাতীত কর দিতে হয়, অনেকে আবার প্রতারপাপৃ্ক অল্প 
দিয়া খাকে। অতএব ইনফম টেক বিষয়ে সকলের প্রতি সমান ব্যবহার 
হওয়া অসড়ব। এই জনা বিশেষ ছুংস্ময় উপস্থিত ন! হইলে কোন 
গবখদেন্টেরই ইলম সংস্থাপন করা উচিত নঙে। 

ফেদেশে মূলধদেব বুদ্ধি অতি অল্প, তথায় ইলকম টের সংস্থাপিত 
করিতে হইলে উহা প্রজাদিগকে স্থ স্ব যুলধন হইতেই দিতে হয়। 


চতুর অধ্যায় ২২৩ 


আয়ের অল্লভা প্রযুক্ত বায়লাঘংদ্ারা সঞ্চয় করিয়! এটেরু যোগাতে 
কেট সনর্থ হয় ন1। হুতরাং এরপ দেশে ইনকমটের সংস্থাপন করিতে 
হইলে তন্রত্য মূলধন কমিয়যায়। মূলধন কাময়া যা$লেই শমভীবী- 
[দিগের অবস্থা ক্রম শঃ মন্দ হটগ্া। উঠে, কারণ দেশের মুলধন ₹ইতেই 
তত্রত্য অমিকদিগের উপার্জন হয়। সুতরাং কিছুকাল এরগ চলিলে 
দেশেরও অমঙ্গল হইতে গারে। অতএব এরপ স্থুলে ইনকমটের সংস্থা” 
পিত কর! কোন গবর্ণমেন্টেরই কর্তধ্য নহে | আমাদের দেশের মূলধন 
ইংলণ অপেক্ষ) অনেক অল্প, ও ইহার রিও অতি অল্প গরিদাদেই 
হুইয়। থাকে, হতরাং এ সহয় আমাদের দেশে অধিক দিন এই 06 
প্রচলিত থাকিলে পরিংশবে দেশের অমঙ্গল টিতে খাফিবেক। বত 
ছিন আমাদের দেশে ইংলগডের নয় শী, শী, মূলধৰ ন। বাকিতে 
থাকিবে ততাদন এখানে ইনকম টেরু সংস্থ্যাপত করা হৃঞ্িসগত রলিয 
বোধ হয়না। বোধ হয় ভারতৎ্বা় গবণনেন্ট এই সকল অনুবিধার 
ব্ষিয় পর্যালোচন। কারুয়াই আপাতত এখানে $$ চেক স্থাগত 
রাখিঘ়াছেন । 

ভূমির টেক্ু। প্রায় সকল দেশের গরবর্ণমেট্টই স্ব স্ব অধিকার 
মধ্যে ভূমির উপর টেক ধাধ্য করিয়া থাকেন। ভূমির উপর 
যদি সঙ্গতরূপ কর ধাধ্য করা যায় তাহা হলে গ্রবর্মেন্টেরও 
লাভ হয়, জার প্রজাপিণেরও বিশেষ হানি হয় না। ভূমির টের 
দি অমঙ্গত প্রকারে বাড়ান না হয়, তাহা হইলে উহ দিতে 
হয় বলিয়া! কৃষকের] কখনই কৃষিদ্রব্যের মুল) বাড়াইতে পারে 
না। সৃতরাৎ ইহ ভূষ্যধিকারীদিন্কেই দিতে হয়, যাহারা 
স্কাহিজ দ্রব্যের ব্যবহার করেন, তাহাদিগকে দিতে হয় না। 
ভুমির টেক ও ভূমির খাজনা এই উভয়ের মধ্যে বিশে কিছু 
প্রভেদ নাই। ভুমি ব্যবহারের মুল্য রাজকোষে দেওয়া হইলেই 
উহাকে টেরু কহে। জার রাজকোষে না দিয়া জন্য তুম্যধি- 
কারীকে দেওয়া হইলেই উহাকে খান! কছে। জামাদের 
দেশে খবর্ণমেন্ট অনেক ভূমির স্বত্বাধিকারী! ুতরাৎ ভূমির 


২২৪ অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার | 


কর হইতে প্রতি বৎসর বিস্তর টাকা রাজকোষে উপব্ি হয়। 
ভারতবর্ষে বার্ষিক ১৯০০০০০০ টাকা তুমির খাজনান্বরূপ 
আদায় হইয়া থাকে। ইংলঙে ভূমির কর ইহা অপেক্ষা অনেক 
অর । ইহার কারণ ইংলগডে জমিদারেরাই প্রায় সকল তৃমির 
প্রকৃত অধিকারী। তবে গবর্ণমেন্ট কেবল রাজভাগ মা গ্রহণ 
করিয়! থাকেন। কিন্ত আমাদের দেশে গবর্ণমেন্টই অধিকাংশ 
ভূমির স্বস্থাধিকারী ! জমিদারের গবর্ণমেন্টের নিকট নিয়মিত 
হারে খাজনা দিয়াই ভূমিব্যবহার করিয়া থাকেন। ভূমির কর 
বৃ্ধি করিলে কৃষকের| কৃষিজ দ্রব্যের পণ রুনি করিয়া লোক- 
সান পোসাইয়া লয়। আুতরাং একপ হইলে খরিদদারদিগের 
ক্লেশ হইতে থাকে ও কষ্ট পাইলেই প্রজারা বিদেশ হইতে অল্প 
দরে ₹ুধিজ দ্রব্য: আমদানী করিবার চেষ্টা করে। আমদানী 
হইলেই আবার স্বদেশে চাষের লাভ কগ্রিয়। যায়, ও অনেককে 
চাষ ভ্যাগ করিতে থাকে। চাষ পরিত্যাগ করিলেই ভূমি 
পতিত থাকে ও উহার খাজনা কমিয়া য়ায়। সুতরাৎ ভূম্যধি- 
সবারীদিগের লাত না হইয়া বরং লোকমান হইতে থাকে । অভ- 
এব প্রতিপন্ন হইতেছে যে ভূমির কর কখনই অতিরিক্ত 
প্রকারে বাড়ান উচিত নহে। এই জন্যই ভারতবষীয় গবর্ণ- 
মেন্ট ৯৭৯২ খুঃ অন্দে দশ বতসরের নিমিত্ত ভূমির খাজনা ধার্য্য 
করিয়াকিছু দিন পরে এ বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী করিয়া দিয়া- 
ছেঁন। ছতএৰ গব্ুমেন্ট এদেশে ভূমির কর বাড়াইতে পারেন 
মা,উহা চিরকালের জন্য নির্ঘারিভ হইয়াছে। এই আইন 
ঘাহাতে অব্যাহত ধানে, ভারতবহীয় গ্ববর্ণমেন্টের তিষয়ে 
বিশেষ মনোষোগী খাকা উচিভ। কিন্তু ছুরভাগ্যক্রমে এক্ষণে 


রধ্যাকর সংস্থাপিত হত্তয়াতে উহার কিঞ্চিৎ পরিমাণে ব্যাাত 
হইয়াছে বলিতে হইবে? 


পপ 


চতুর্থ অধ্যায়। ২২৫ 
ভূভীর পরিচ্ছেদ। 


গারম্পারিক টেক্ম । 


পণাদ্রবোর উপর টেকম। 

পণ্যগ্রবযের উপর টেক্ল সম্পপক্ষপে পারষ্পরিক। অর্থাৎ 
এই টেক্র যাহাদের নিকট আদায় হট থাকে, বাস্তবিক ভাঙা 
দিকেই উহা স্বঘ়ং দিতে হয় না। এই টের ব্যবসায়ীদিগের 
নিকট আদায় হয়। কিস্তু ব্যবসায়ীর স্ব শ্ব পণ্য্রব্যের পণ 
বন্দি করিয়া খরিদারছিনের নিকট হইতেই উচা জাদায় 
করিয়া লয়। অতএব পণ্যদ্রন্োর টেক বাস্তবিক খরিদদারে- 
রাই দিয়া থাকে, কেবল ব্যবসামীরা মধ্যবতী থাকে এইমাত্র । 
এই টেক্ল সমূদায়ে পাঁচ প্রকারে গৃহীত হইতে পারে । উম দ্রব্য 
প্রস্থ করিবার উপর ১য়-জব্য নিক্ুয় করিসার উপর। 
৩য় দ্রব্য বিদেশ হতে আমদানী সরিলে এ আমছানীর 
উপর । ৪ ধ-দ্রর্য এক দেশর মধ্যে এক খাল হতে স্কানা। 
জর করিতে হলে এই স্ানাস্তরকরণের উপর । ৫ম। দ্রব্য 
স্বদেশ হইতে বিদেশে রানি করিলে ই রপ্তানির উপর, ইভা 
ছিগকে যথাক্রমে এক্লাইজ, কষ্টম, বা টোল ও আমদানী এবং 
রপ্তানী মাসুল কছে। 

কোন পণ্যদ্রব্যের উপর বর ধার্য করিলে উচ্চর মূল্য রদ্ধি 
হইয়া উঠে, ইহা পূর্বেই কথিত হইয়াটে! ইহা দ্বারা প্রতি- 
পন হইতেছে যে এই নিয়মটী এডাম স্মিথ প্রদর্নিভ প্রথম 
নিয়ম অর্ধাৎ প্রজাদিগের নিকট উহাদিণের হব স্ব ক্ষমহানুলারে 
কু লওয়া কর্তব্য! ইহা পণ্যদ্রষ্যের উপর করধাম্য করিচে 
স্থইলে কখনই কার্যকর হইতে পারে না। কারুণ পপ্যগ্রব্যের 


২২৬ অর্থনীতি ও অর্থবাবহার। 


টেক্ক যদিও ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে আদায় হয়, কিন্তু 
পরিশেষে উহ। খরিদদারদিগ্বকেই দিতে হয়। অতএব জীবিকা- 
নিন্বাহের পক্ষে অত্যাবশ্যক সামগ্রীর উপর কর ধাধ্য হইলেও 
কি ধনী, কি মধ্যবিত্ত, কি দরিজ্্র সকলকেই উহা ক্রয় করিতে 
হয়। কাজেই অনেককে আপন ক্ষমতার বহির্ভূত টেক্ল দিতে 
বাধ্য হইতে হয়ু। এভাম শ্রিথের দ্বিতীয় নিয়ম পণ্যদ্রব্যের 
টেক্লের উপর কাধ্যকর হইতে পারে । কারণ পণ্যদ্রব্যের উপর 
কর নির্ঘারিভ করিয়া দিলে কাছাকে কত পরিমাণে টেক্ল দিতে 
হইবে, তাহা সকলেই বিশেষরূপে অবগত হইতে পারে। 
কেবল যে সকল দ্রব্যের উপর উহাদের মূল্য অনুসারে টেরু 
ধাধ্য হয়, ততসযুদধের টেক্লের বিষয়েই কিঞ্চিৎ অনিশ্মততা 
খাকে। এই জন্যই দব্যের মূল্য অনুসারে পণ্যদব্যের উপর 
বর ধাধ্য করা সুবিধা ও লাভের নহে। এডাম স্মিথের তৃতীয় 
নিয়ম পণ্য বে'র টেক্পের উপর খাটিঘ়া থাকে। কারণ পণ্য- 
দূব্যের টেক বাস্তবিক যাহারা দব্য ব্যবহার করে তাহারাই 
দিয়া থাকে, অর্থাৎ ছুব্যাপির মূল্য দিবার সময় এ মূল্যেরই 
সহিভ ক্রেতাদিগকে টেক্স দিতে হয়, কারণ ব্যবসাধীরা কোন্‌ 
হুব্যের উপর টেকু ধাধ্য হইলেই এ দব্যের মূল্য বাড়াইয়া 
উহা ক্রেতাদিখের নিকট আদায় করিয়া লর়। সুত্রাৎ 
দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার সময়, উহার মূল্যের সহিত অল্প অপ 
করিয়া কিছু টেক দিতে হইলে আপন সুবিধামতই দিতে পারে। 
কারণ একবারে টেক্স বলিয়া দিতে হইলেই লোকের কষ্ট- 
বোধ হয় কিন্ত কখন কখন এইক্সূপ টেকস দিতে ব্যবসায়ী- 
দিগের বিলক্ষণ অসুবিধা হইয়া থাকে । ব্যবসায়ীরা আপন 


আপন মাল বিক্রয় করিয় ক্রেতাদিপের নিকট হইতেই মূল্যের 
সহিহ আপনাদের দেয় টেবস আদায় করিয়া লয়। স্ৃতরাৎ 


রী চতৃথআপায়। ২২৭ 


জব্যাদি বিক্রয় হইবার পুর্দের বারমামীদিগকে টেকস দিতে 
হইলে ভাহাদিগকে হর ত নিঙ্গনিজ্ যুলধন বাড়াইয়া উহা 
হষইটছেই দিতে হয় আতএব তাহাদিগের অসুনিধা হইয়া 
থাকে। সে যাহা হউক, গরণমে্ট বাবসাহ়ীদিগের নিকট 
টেকম আদায় করিপার নিমিত্ত যে সকল নিয়ম সংস্থাপন 
করেন হাহাএকপে করা উচিভ যে ব্যবমায়ীদিণকে ওকূপ কষ্ট 
সহা করিতে না ভয়। যাহারা বিদেশ হইতে মাল আম- 
ঢালী করে, ছাহাদের সুবিপার জনা গবগমেন্ট ব€ুহাউস অর্থাত 
বন্ধন বাণ্ধিরার আছিস সংস্থাপন করিয়া থাকেন । ব্যরসানরা 
যতদিন মাল বিক্রয় করিবার সুবিধা করিছে না পারে, ভঙ 
দিন নিজ নিজ মাল & বগভাইউসে রাখিয়া দেয়) যত দিন 
মাল বধতাউসে থাকে, ভাত দিন গরণমে্ট বারসায়ীদিগের 
গিকট টেক সলইনার দানী করেন না। ব্যবসায়ীরা মাল বিক্র- 
মের সুবিধা হইলেহ মাশুল দিয়া তথা হষ্টতে মাল উঠাইয়! 
লয়। এই উপায়ে আমছানীর টেক স নিবি অসুবিধা অনেকাংশে 
নিবারিত হয় বার; এডাম পিধের প্রণরিচ শেষ নিয়মটী এট 
ফে প্রত্যেক করু একপে নিদ্ধীরণ ও আদায় করা কর্তব্য, মে 
রাজকোছে করুনবন্থপে বাস্তবিক যহ টাকা আইসে, প্রজ্ঞাদিগের 
নিকটে যেন ভদপেক্ষা বড অধিক টাকা আদায় করা না হয়। 
এই নি্মটা অন্যান্য টেক্ের ন্যায় পণ্যদ বের টেক স্থলেও 
সম্পূর্ণস্ূপে কার্যকর হইতে পারে না। পণ্যরব্য গৃহজাতই 
হউক,বা। বিদেশ হইতে আমদানী করাই হউক উচ্থার উপর কর 
ধার্য করিতে হইলে উহা আদায় করিবার জন্য বিশ্বয় ব্যয় 
পড়িয়া ষায়। দৃতরাৎ প্রঙ্জাদিগের নিকট করন্বক্কপে যত টাকা 
জআদাফু হয়, তাহার জধিকাংশই আদায় করিবার বায়নিক্বা- 
হাথ ব্যয়িত হইয়া হায়, ও অপেক্ষাকৃত অক্লমাত্র অংশ রাজ- 
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কোষে দাখিল হইয়া খাকে। আবার ব্যবসায়ীরাও 
ভাহাদিগকে মৃত টাকা টেকস দিতে হইবে 
দব্যের মূল্যবৃদ্ধি করিয়া ক্রেতাদিশের নিকট তদপেক্ষ] 
অনেক অধিক টাকা আদায় করিছে পারে। এক্‌প হইলে 
ক্রেভাদিগের বড়ই অনিষ্ট হয়। যদিটেকস দিবার পর 
বিক্রেয় মাল অধিক দিন পড়িরা থাকিয়া পরে বিক্রয় হয়? 
তাহা হইলে ব্যবসায়ীধিগ্কে লোকসান পোষাইবার নিমিত্ত 
অগত্যা নিজ নিজ দ্রব্যের মূল্য অতিশয় বাড়াইতে হয়, 
ইহাতে ব্যবসায়ী ও খরিদদার উভয়েরই বিলক্ষণ অসুবিধা 
হইয়া থাকে । অতএব পণ্যদ্রব্যের উপর নির্্যারিত টেই আদায় 
করিবার নিমিত্ত একসপনিয়ুম করা উচিত, যাহাতে টে দেওয়া 
ও বিক্রয়কর| এই উভরের মধ অপ্রিক দিন অভিবাহিত না 
ভয়। তাহা হইলে ব্যবসারীরা আপন আপন সুবিধামত টেক্ল 
ছাখিল করিহে পারে, ভ্রেভাদিগেরও কিছুই অসুবিধা হয় 
না। 

গৃহজাত দ্রব্য ও বিদেশ হইতে আমদানী করাএই উভয়ুবিধ 
ডব্যের উপর বরধার্য্য করিলে যেরূপ ফল উৎপন্ন হয়, তাহা 
উপরে বণিত হইল। এক্ষণে রণ্ডানীর উপর করধাধ্য করিলে 
উহা হইতে কি কি উপকার হইতে পারে তাহা সংক্ষেপে 
নিবেচিভ হইতেছে পণ্যগ্রব্যের উপর ষে কর নির্ধারিত হয় 
তাহা ব্যবসায়ীরা ক্রেতাছিগের নিকট আদায় করিয়াই দেয় 
ইহা পুর্েই নিণ।ত হইয়াছে। যে্রব্য স্বদেশে জন্মে, ব 
যাহ] বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া স্বদেশে বিক্রীত হয় 
তাহার উপর টের নির্ধারিত করিলে উহা স্থদেশীয়দিগকোঁ 
দিতে হয়, কিস্ত যে সকল দ্রব্য স্বদেশ হইডে বিদেশে রগ্ডান 
করা হয়, তাহার উপর নির্ধারিত টেক বিদেশীয়দিগ্রকেই নিতে 
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হয় 1 কারণ বিদেশীয়েরাই এপ জব্য ব্যবহার করিয়া থাকে । 
ইহাপ্ধারা প্রতিপন্ন হইতেছে, যে এই প্রকারে টেব্রন্বকপ যে 
ঢাকা রাজকোষে দাখিল হইয় থাকে, ভাহা বিদেশ হইডেই 
আইসে। এইকপ টেক দ্বারা স্বদেশ বিদেশ উভয়েরই উপকার 
হইরা থাকে | বিদেশের লোকের! উক্ত ভ্রব্যসকল বাবহার 
করিতে পায়, আর ্বদেশীয়দিগকে সযুদয়ে যত টাকা টের 
দিতে হইত বিদেশীয়েরা ভাঙার কিয়দংশ দেওয়ান উহা 
দেরও ভারলাঘব হইর়1যায়। আবার বিদেশে যে সকল মাল 
ব্তানী হয়, ডাহার উপর করধাধ্য হওয়াছে বিদেশীয়েরা 
এ সকলদ্রব্যের বাবহার যথাসাধ্য কমাইবার চেষ্টা করিয়া 
থাকে । এইন্পে বিদেশে উক্ত ভ্রব্যাদির ব্ববহার কমিয়া 
যাইলেই আবার স্বদেশে উহার মূল্য পুর্কাপেক্ষা কমিয়া যায়। 
সুতরাং বিনা করে বিদেশে মাল চালান করিবার নিয়ষ 
থাকিলে স্বদেশে উদ্ত দূন্যর মুলারদধি হইয়া স্বদেশীয়দিগের 
ষে অসুবিধা হইত, রপ্তানীর উপর করধাধ্য হওয়াতে এ অনু 


বিধা হইতে পারেনা । 
বালের বায়না করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেন্ট প্রজাদিগের নিকট 
চেক গ্রঠস করিয়া থাকেন ইচ। এই অধাপনের প্রারত়ে কথিত চইঘাড়ে। 
কিন্তু কখন কখন দেশ হইতে যতই টের আদায় হউক নাকেন, উচ্ভা- 
দ্বার রাজোর সমুদয় বায় নিক্সাই হ$তে পারেনা । এরপ হইলে 
বায় নিব্বাহ্ার্ব গরর্ণমেন্টকে স্বয় গরজাদিগের নিকট আথব! কোল 
বদেশীয় গবণমেন্টের নিকউ হছে টাকা বঙ্চজ করিতে ভয় | গবণ- 
মেট দেশরক্ষার্ব দেন! করেন বলিয়া! এইকপ দেনাকে দেলসাধারণ দেন। 
কষ্ঠা যাই পারে একইরপ দেনা পরিশোধ করিবার জন্য বা উহার 
নদ দিবার নিমিত্ত ছেশনাধারন সদুদায় লোকেই বাধ।। এইট রিমি 
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গবর্থদেট গ্রজাদিগের নিকট হৃতন স্তন প্রকার টের আগায় করিয়া 
উহা গরিশোধ করেন থব। উহার তু দিয়া থাকেন। 





